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ভ্িল্জু ত্গীনল্ন্বেন্ 
০শ্শহ্ল ভ্বঞ্খতাহ্স 


সুরেক্দ্রনাথ সেন 
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ভি, বি-লিট্‌ 
কলিকাতা বিশ্ববিচ্ালয়ের ভূতপূর্বব আশুতোষ অধ্যাপক 
ইম্পিরিয়াল রেকর্ড কীপার 


স্সিজ্জ শু শ্আোজ্ল 
১০, স্ঠযামাচরণ দে প্রীট, কলিকাতা 


_- পাঁচিদিক। __ 


মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচত্রণ দে দ্র, কলিকাতা হইতে শ্রীহ্মথনাথ ঘোষ কর্তৃক 
প্রকাশিত ও অন্নদ] প্রেস ৪৫ বি, গ্রে ্্রীট হইতে প্রভাতচন্ত্র বন্থু কর্তৃক মুদ্রিত। 


ভূমিকা 


এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে তাহ! অনেক দিন 
আগের লেখা । অপরিণত বয়সের অপরিপক্ক রচনায় যে সমস্ত দোষ 
থাকে তাহার সকলই হয়ত এই প্রবন্ধ গুলিতে দেখা যাইবে। 
তাছারা পনর বিশ বৎসরের মধ্যে নূতন গবেষণার ফলে কোন কোন 
বিষয়ে নূতন আলোকপাত্র হইয়াছে, অথচ প্রবন্ধগুলি পুণমুদ্রণের 
সময় কোন বূপ পরিবর্তন করা হয় নাই । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে রাওবাহাছ্ুর গোবিন্দ সখারাম সরদেসাই এখন আর বাজীরাও 
পেশবার পানাসক্তির কথা অবিশ্বাস করেন না। পরলোকগত 
ভিন্সেে ম্িথ মহাশয়ের 0৫0:9 [71968%৮৮ 91 108% এখন 
ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই পাঠ্য তালিকায় স্থান পাইয়াছে। 
এ বিষয়ে আমার অন্থযান ঠিক হইয়া থাকিলেও এখন তাহার পুস্তকের 
সমালোচনা উপলক্ষে কঠোর ভাবা হয়ত প্রয়োগ করিতাম না। অল্প 
বয়সে ভাষার সংযম থাকে না। এতদিন পরে এই অসংযমের 
সংশোধন করা সঙ্গতবোধ করি নাই এই জন্ত যে আমার তিরস্কার 
পরলোকগত মনীষিকে স্পর্শ করিবে ন! কিন্ত ষে অপরাধের দণ্ড 
তখন ভোগ করি নাই এখন হয়ত তাহার শাস্তি গ্রহণের স্থযোগ পাইব। 

প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ ভাবে, রাজবাড়ে, পারসনীশ প্রভৃতি 
মহারাষ্ট্ীয় পণ্ডিতগণের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল । স্থতরাং 
মারাঠী ভাষার সহিত যাহারা অপরিচিত তাহার! হয়ত এই পুস্তকের 
মধ্য দিয়া মহারাষ্ট্রের এ্রতিহাসিক গবেষণার কিঞ্চিত আভাস পাইতে 


০/০ 


পারেন। এতদিন পরে নানা ত্রুটি সত্বেও বহু পুর্বে, লিখিত ও 
সমসাময়িক মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ কয়টিকে গ্রন্থাকারে সখলন 
করিবার ইহাই এক মাত্র কৈফিয়ত। ভাল হউক মন্দ হউক নিজের 
লেখার প্রতি লেখক মাত্রেরহই কতকটা মমতা থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু 
প্রকীশকগণের আগ্রহ না থাকিলে হয়ত সেই মমতার প্রেরণায় বহু 
কালের বিস্থৃত রচন। পুস্তকাঁকারে প্রকাশ করিবার কথা ক্ষণকালের 
জন্যও মনে হইত না। 

প্রকাশকের! থাকেন কলিকাতায়, লেখক বর্তমানে দিল্লী প্রবাসী । 
স্বতরাঁং প্রুফ সংশোধনের ভ্রটিতে এবং হস্তলিপির অস্পষ্টতায় অনেক 
ছাপার ভূল রহিয়া গিয়াছে । ক্রোধী পরায়ণ” যে “ক্রোধ পরায়ণের”্ই 
বিকৃতরূপ তাহা হয়ত কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্ত 
“কর্ণাটকের নিম্বলকর” যে “ফলটনের নিম্বলকর” ( ১০৪ পৃষ্ঠা) তাহ! 
অনুমান করা স্বভাবতঃই কঠিন। ১৯০ পৃষ্ঠাশ “মুসলমান ধর্ধস্থানের 
জন্ঠ” প্ধ্্স্থাপনের জন্য” ছাপা! হইয়াছে । এই সকল ভুল ত্রুটির জন্য 
পাঠক দিগের মার্জন] ভিক্ষা করিতেছি । উপসংহার অংশ বিশেষ- 
ভাবে এই পুস্তকের জন্যই লেখা হইয়াছে পূর্বে অন্তর কোথাও 
প্রকাশিত হয় নাই । 

সহৃদয় পাঠক যদি এই পুস্তকের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করেন তাহা 
হইলে অন্গগৃহীত হইব । ইতি-_ 


নিউ দিল্লী। 


প্রীস্্রেন্্রনাথ সেন 
১৭ই নবেম্বর ১৯৪১। 


ভ্রিল্দু£ হীল্সন্জেল্ 
তশ্শহ্ল জ্বাল 


সন্ত রামদাস 


ভাঁরভনর্ধে অশ্লীসীর অভাব নাই । তাহাদের অধিকাঁশেরই মতে 
নলিনী-দলগত-জলম্‌ অতিতরলম্‌ তদণত গীবনম্‌ অতিশয়চপলম্‌। অতএব, 
এ আার-প্রপঞ্চমঘ অ্পার জ্ঞানীজন বিনবহ পরিত্যাগ করিবে । কিন্ত স্বামী 
রামদাস এই এপ্রপঞ্চই পরমার্থ” বপিধপা প্রচার করিয়া গিঘছেন । এই- 
নেই ভীহার বিবেশহ । বাল্যকালে একদিন চিস্তামগ্র বালককে জননী 
জিচ্ঞাসী করিনাছিলেন “এত ভাবিতেছ কি?” বালক উত্তর করিয়া 
ছিুলন “বিশ্বের কথ |” বালকের বিশ্ব খুব বড় নহে । উত্তর জীবনে 
তিনি দিবারত্রি নিজের দেশের কথাই ভাবিতেন । জাগ্রতে দেখিতেন 
_-দেশে ধন্ম নাহি, অন্ন নাই, দেশবাসী অনাহারে মরিতেছে, তাহার 
উপর বিধন্্া লাগার ছুঃসভ অন্গার অত্যাচার । রাত্রিতে স্বপ্র দেখিতেন__ 
ভাহ।র মহারাষ্টেঃ “আনন্দ বনভুবনে*” আবার ধন্মের ছুন্দুভি নাদিত হইতেছে, 
দিগ বিজয়ী শত্রুর শক্তি চূর্ণ হইয়াছে, পররাজ্যলোলুপ শক্রর পতন 
হইদীছছ, সান-সন্ধ্যার নিমিত্ত জলের আর অভাব নাই । 

রামদাসের পিতৃদত্ত নান নারারণ । পিতার নান স্ুর্ধ্যাঁজী পস্ত, মাতার 
নাম রাণু বাঈ। তিন বখ্সরের বড় এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম গঙ্গধর । 


৬ 


২ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


মহারাষ্ট্রের জান্ব গ্রামে? ১৫৬০ শকে, কীলক সম্বৎসরে, চৈত্রমাস, রামন্রমীর 
দিনে দ্বিপ্রহরের সময় এই মহাপুরুষের জন্ম হয় । উভয় ভ্রীরতারই অতি 
অল্পবয়সে উপনয়ন হইয়াছিল, কিন্তু পিত। সূরয্যাজী যখন গঙ্গীধরকে শুভদ্দিন 
দেখিয়া দীক্ষা দিবার আয়োজন করিলেন, সেদিন নারায়ণের চিত্তও বড় 
চঞ্চল হইয়া উঠিল । পিতার নিকট কিন্তু তাহার আবেদন নিক্ষল হইল । 
কারণ, তিনি তখন নিতান্ত অপরিণত-বুদ্ধি বালক । ক্ষোভে ও দুঃখে 
নারায়ণ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে উপস্থিত 
হইলেন এক নদীর তীরে, প্রবল প্রাবনে তাঁহার উভয় কুল ভাসিয়! 
গিয়াছে । বিপুল কলোলে বিরাট জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্ত 
নারারণ ভয় পাইলেন না। তিনি সেই প্রবল প্রবাহে ঝাপাইয়া 
পড়িলেন । 

তীন গাঁবে বাহত বাহত। 

গেলে তে! সুধ্যোদয় হোত। 

তব একে গ্রামাসমীপ | 

এলথড়ী সানন্দে । 

ছয় ক্রোশ সন্ভতরণ করিতে করিতে সৃুষ্যোদয় হইল; তখন এক 

গ্রামের সমীপে তিনি সানন্দে নদীর তীর দেখিলেন। এক ব্রাঙ্গণ দয়া- 
পরবশ হইয়া বালককে বন্ত্র ও উপবীত দিলেন। নারায়ণ সেই গ্রাম 
হইতে নদীর তীরপথে আবার চলিতে লাগিলেন। আসিলেন গোদাবরীর 
পুণ্যতীরে পঞ্চ-বটা ক্ষেত্রে যেথানে শ্রীরামের দেউল আছে সেইথানে । 
এইখানে ধ্যান-ধারণাঁয় তাহার বার বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রুরামের বিশেষ 
অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি আঁবাঁর দেশ পধ্যটনে বাহির হইলেন, দেশের 
অবস্থা দেখিবার জন্ত । যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার চিত্ত দ্রব হইল। 


সম্ভ রামদাস রি 


তিনি দেশের তত্কালীন অবস্থায় যে চিত্র অক্ষিত করিয়াছেন তাহা 
বাস্তবিকই বড় করুণ । 


পদার্থ মাত্র তিতুক! গেলা । 
ন্ন্তা দেশ চি উরলা। 

ঘেনে' করিত্া বহুতাঁলা । 
সন্কট ঝালে ॥ 

মাণসা খবর! ধান নাহী। 
আথরুণ পা1ংখরুণ তে হি নাহী 
ঘরা করায় সামগ্রী নাহী। 
কাঁয় করিতী ॥। 

কাহী চ পাহত্া-পড় নাহী | 
বিচার স্থচেনা! কাহী । 

অথগড চিন্তেচা প্রবাহী” । 
পড়িলে লোক ॥ 

প্রাণীমাত্র জালে ছুঃখী । 
পাহর্তী কোন্হী নাহী স্বথী। 
কঠিন কাল ওরখী 

ধরীনাত কোনী ॥ 


ধন সম্পদ্দ সমন্তই গিয়াছে, কেবল দেশমাত্র পড়িয়! আছে, স্ৃতরাং 
অনেকেরই সক্কট উপস্থিত হইয়াছে । মানুষের খাইবার ধান্ত নাঁই। 
বিছানার পাতিবার বা গায়ে দিবার কাঁপড় নাই, ঘর করিবার উপাদান 
নাই? লোকে কি করিবে? কোন কাজেই মঙ্গল দেখিতে পাই নাঃ কোন 


ও হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


উপায় মনে আসে না, লোক অখণ্ড চিন্তা-প্রবাহে পড়িয়া গিয়াছে । 
প্রাণীমত্রই দুঃনী, কাহাকেও সুদী দেধিতে পাই না। কঠিন কাল 
পড়িয়াছে দেখিয়া কেহই আর কোন বিষয় মনোনিবেশ করে না। 
এই দারুণ অভাব দেখিয়া রাঁমদাঁসের হৃদয় হাহাকার করিয়া! 

উঠিযঘ়াছে-_ 

কাভী মিলেনা মিলেনা মিলেনা খালা । 

ঠব নাহীবে নাহীরে নাঠীরে জাঘলা ॥ 

খাইবার কিছু মিলেনা মিলেনা মিলেনা । 

যাবার ঠাই নাই মাই নাই ল্রে। 


কিন্তু কেবল এই অন্নকষ্টে মহারাষ্রের ছুঃখ পধ্যবসিত ভয় নাই । দেশে 

রাজার শাসন নাই। অশান্তি উপদ্রব চতুদ্দিকে, নারীর সন্মানও নিরাপদ 
নহে । অনাহারে কেহ মরিতেছে, কেভ দেশত্যাগ করিতেছে, কত গ্রাম 
পরিভ্াক্ত হইতেছে, অমস্ত শশ্ত ধান ন্ট ভইযা বাইতিেছেঃ কত ত্রাঙ্গণা'কে 
ভষ্ট করা হইয়াছে, দেশান্তরে বিক্রয় করা হইয়াছে, কত স্থন্দরী নানা কষ্ট 
পাইয়া মরিতেছে । 

কিতী য়েক মৃত্যাঁসি তে যোগ্য জালে । 

কিতী রেক তে দেশ ত্যাঁগোনি গেলে ॥ 

কিতী রেক গ্রামো' চি তে বোস জালী । 

পিকে সর্বধান্তে চ নাঁনা বুড়ালী ॥ 

সং ৫ সর 
কিতী গুজি-ণী ব্রাঙ্মণী ভুষ্টবীল্যা। 
কিতী শামুখী জাহভী' ফ'কবীল্যা ॥ 


সম্তভ রামদাস ৫ 


কিতী য়েক দেশান্তরী ত্যা বীকিল্যা। 
কিতী সুন্দরী ভাল ভৌউনী মেলা ॥ 


দেশে ভথন সর্ব *ই পশ্রবলের প্রাপাঙ্ক । দৈহিক শক্তির বাঁজত্ব বোধ হয় 
আর কখনও সেখাঁনকাঁর লোক এমন অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নাই । 
ভাই রাঁনদাঁস বড় দুঃখে লিখিযাঁছেন-ন্বানে বুডালী বুড়ালী জাহালী 
সিচজারী -প্রশয় ধবংস হইয়াছে, সকলে ব্য ব্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 


রামদাস সন্াঁপী, কিন্ধ সংসারবিরাঁগী নহেন, সংসারের হিতে দেশের 
হিতে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ; স্ৃতরাঁং দেশের এই 
দারুণ দুর্দিনে তিনি চুপ করিয়া! থাকিতে পাঁরিলেন না। ভারতবর্ষের 
ব্রাহ্মণ ও সন্র্যাসীই চিরদিন লোক শিক্ষণের ভাঁর গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু 
সেকালে যণহারা শিক্ষার ভাঁর গ্রহণ করিধাঁছিলেন তীারা সকলেই 
সংসারবিরাগী। শাস্ত্র ভইতে তীহাঁরা বৈরাগ্যের উপদেশগুলিই উপবাঁস- 
কষিন্ন স্বদেশবাসীগণের ভন্ত বাছিত্না বাঁঠির করিতেন। তীহারা বগিতেন-_- 
এই যে জগত, ইহা! নিথ্যা, সত্যের আভীঁসমাত্রও এখানে পাইবে না। 
স্ত্রী পুত্র কন্তাঁও মিথ্যা, ভাহাঁদের নীয়া-রজ্ছুতে আবদ্ধ হইও না। তাঁহারা 
যদি চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া মরেও, তবু বিচলিত 
হইও নণ, চিত্তের শান্ছি ক্ষুব্ধ হইতে দিওনা, শান্ত সমাহিত হইম1 কেবল 
ভগবানের নাম কীর্তন কর। অনাহারে ক্রিষ্ট পুত্রকলত্রদের করণ ক্রন্দন- 
ধ্বনি মৃদক্গ ও করতালের বাঁদো ডুবাইয়া দাও; মৃদঙ্গ করতাঁল না মিলে 
যুদি, পাথরের তো অভাব নাই, পাথর বাজাইয়া নাম কীর্তন কর। 
উপবাঁস? উপবাসে ভয় পাইও না, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে 
ইন্ত্রপুরীতে যাই পারিজীতের মাল! পরিয়া পেট ভরির। অমৃত থাইবে | 


৬ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


এই শিক্ষার লোঁকের মন ব্বভাঁবতঃই কর্মবিমুখ হয়া উঠিল, কিন্তু সাধুসন্ত- 
গণের অজন্্র বেদান্ত মহিমা! কীর্তনেও সাধারণের চিত্ত জ্ঞানের দিকে 
আকৃষ্ট হইল নাঁ। রাঁমদাস বুনিলেন যাহারা এতদিন কেবল শুনিয়া 
আসিরাছে সংসার অসার, তাহাদিগকে বুঝ্াইরা দিতে হইবে প্রপঞ্চেই 
পরমার্থ মিলে । দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ মূর্খ 
ভগবানের মাহায্ম্য কি করিরা বুঝিবে? করতালের শব্দে পেট ভরে না। 
তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাঁহার কানে রান্না হয় না 
আম, কাঠাল, কলা প্রভৃতির মত তাহাতে স্থন্বাছু ফল ফলে না। 
দেশের আথিক দুরবস্থা দূর করিতে হইলে লোকের নিকট ধর্মের 
সহিত কন্মের মাহায্য প্রচার করিতে হইবে। রামদাস এইজন্ত একটি 
নবীন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাহার শিস্যেরা জনসেবাঁতেই জীবন 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া কর্মের ও জ্ঞানের মহিমা 
প্রচার করাই তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছিল । সমর্থ রামদাস 
স্বামী এই উদ্দেশ্যে একদল শিস্ুকে স্থশিক্ষিত করিয়া দেশের বিভিন্ন 
স্থানে মঠ স্থাপন করিলেন। তিনি নিজে রহিলেন ন্বজ্জনগড়ের চাঁফল 
মঠে। কল্যাণ স্বামীকে সীনা নদীর তীরে ডোমগীওয়ে মঠ বীধিয়। 
দিলেন। উদ্ধব স্বামীর উপর গোদাবরীর দুই তীরে ছুইটি মঠের ভার 
নস্ত হইল। এইরূপ দেবদাস, বালকরাম, ত্র্যস্থক গোসাঞ্ি) গোবিন্দ, 
রামচন্দ্র প্রভৃতি শিশ্ত মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে রামদাসী মঠের মোহস্ত 
হইয়া! বসিলেন। নবীন সম্প্রদায়ের মঠে দেশ ছাইয়া গেল। এই 
সকল মঠবাসী শিগ্তদিগকে রাঁমদাস স্বামী উপদেশ দিলেন-_- 
শরীর পরে!পকারী" লাবাবে | 
বহুতীচ্যা কাধ্যাস য়াবে। 


সি, 


সন্ত রামদাস 


উনে পড়ো নেদাঁবে। 
কোনী যেকাচে ॥ 

ছুসর্যাচে দুঃখে ছুঃখবাবে। 
পরসন্তোষে' সুখী হবার্বে 
প্রণিমাত্রাস মেলউন খ্যাবে। 
বর্যা শব্দে ॥ 

বহুতীচে অন্যায় ক্ষমাবে। 
বহুস্তীচে কাঁধ্যভাগ করাবে। 
আপলাপরীস হ্বাবে। 
পারিখে জন ॥ 

আ'লন্য আবব্যা চ দবড়াঁবা। 
যেত্র উদংডচি করাবা। 
শবমত্সর ন করাব!। 
কোনী য়েকাচা ॥ 

পেরিলে' তে উগবর্তে। 
বোলন্যাসারিখে উত্তর যের্টে। 
তরী মগ কর্কশ বোলাবে তে 
কায় নিমিত্য ? 

স্বয়ে আপণ কষ্টাবে। 
বহুতীচে সোসীত জা্বে। 
ঝিজোনি কীর্তীস উরাঁবে। 
নানা প্রকারে ॥ | 


৮ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


শরীর পরোপকাঁরে লাগাবে । সকলের কাঁধ্য করিবে, কাহারও বিষয়ে 
যেন কম না হয় । অপরের ছুঃখে দুঃখিত হইবেঃ অপরের সন্থোঁষে 
স্থথী হইবে। মিষ্টবাক্যে প্রাণীমাত্রেরই একভা জম্পাদন করিবে । 
সকলের অন্তাঁয় ক্ষমা করিবে, সকলের কার্য করিবেঃ অপরকে নিজের 
তুন্য মনে করিবে। আঁলস্ত সম্পূর্ণরূপে দমন করিবে, গুভূত পরিশ্রন 
করিবে, কাহাকেও ঈর্ষাধুক্ত বাক্য বলিবে না। ঘাহা রোপণ করা 
যাঁয় তাহাই অন্কুরিত হয়, অতএব ঘেরূপ বলিবৰে সেইরূপ উত্তর 
পাইবে, তবে কি নিমিত্ত কর্কশ বাক্য বলিবে? নিজে কন্ম করিবে, 
অপরের উপদ্রব সহা করিয়া যাইবে, শরীর ক্ষয় করিয়া'ও নানা প্রকারে 
কীত্তি রাখিবে। এই ধশ্ময লোক-সেবার ধর্ম) এই উপদেশ সাধারণ 
শিষ্ভদিগের প্রতি । 
মঠধারী মোহন্ত শি্যগণকে স্বামী বণিতেছেন_ চন্দন যে পধ্যন্ত 

ক্ষয় হয় নাই, সে পধ্যন্ত তাঁহার গন্ধ জানা যায় নাই, চন্দন ও 
অন্ঠান্ত বৃক্ষ একই শ্রেণীতে ছিল। যেজন কথার অন্তরূপ কাধ্য করে 
নিজে করিয়া উপদেশ দেয়, লোক তাহার কথাই সত্য বলিয়া মাঁনে। 
সমস্তই খুব বড় চাই, সুতরাং খুব কড়াঁকড়িও চাই, মঠ করিয়। 
অহঙ্কার করিওনা । 

জন্ববরী চন্দন বিজেন! । 

তহ্ববরী স্ত্বগন্ধ করেনা ॥ 

চন্দন আনি বুক্ষ নানা । 

সগট হোতী ॥ 

বোলন্যাসারিখে চালে | 

ব্বয়ে করন বোলণে । 


সন্ত রাঁমদাস ৯ 


তয়াটী বচনে' প্রমাণে | 

মানিতী জন॥ 

অমুদায় পাহিজে মোঠা । 

তরী তণাবা অনাবা বরকটা। 

মঠ করন তাঠা। 

ধর” নয়ে ॥ 
যাহা কিছু করিবার, তাভাতে আলস্য করিবে না। আনশ্য করিলে 
পরনার্থের অনেক হানি হর । সন্তরণকারী নিমজ্জনোশুণকে রক্ষা করিবে, 
সামর্থ্য থাকিতে ডুবিতে দিবেনা? বিবেকী পুরুষ নুর্খকে জ্ঞানবান করিবে। 

কাহী সমুদার করণে । 

যেখিধী” আলস্য ন করণে" । 

আলশ্য করিতা উদণ্ড উণে। 

দিসেল পরমাথী ॥ 

পোহণারে বুড়তে তারাবে। 

সাম্য বুড়া নেদাবে | 

মুর্খ তে শাহাণে করাবে | 

বিবেকী পুরুষে ॥ 
ইহা! হইতেই দেখিতে পাঁওয়া যাইতেছে যে রামদাঁস স্বামী তাঁহার শিষ্ত- 
দ্রিগের উপর যুগপৎ লোকশিক্ষা ও লোৌকসেবার ভার দিরাছিলেন। এমন 
কঠিন ভার সহসা কাহারও উপর দেওয়া চলে না। সুতরাং রামদাস স্বামী 
সহসা কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। প্রথমে তাহার মোহস্ত শিস্তেরা 
সন্ন্যাল ও দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু যুবককে ভাঁল করিয়া! পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। 
তারপর উপযুক্ত বিবেচন। করিলে তাহাকে চাফলে রামদাস স্বামীর নিকট 
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পাঁঠাইয়া দিতেন ৷ রাঁমদীস বয়স্ক ব্যক্তিকে সাধারণতঃ সন্াস দিতেন না, 
কারণ তিনি প্রচার করিতেছিলেন_-সংসারীর কর্তব্য, কর্মের মহিমা । 
উপযুক্ত তরুণেরা দেশসেবার মন্ত্র গ্রহণ করিতে আসিলে তাহার নিকট 
হইতে বিমুখ হইয়া! ফিরিত না । 

বাঙ্গাণীর ম্যায় মহারাষ্ট্রায়ের৷ মহিলাদিগকে অন্তঃপুরের কারাগারে 
আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। মহণরাষ্্রে বু বীররমণী অসি হস্তে সমর- 
ভূমিতে আপনাদের শৌধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাবিত্রী-বাঈ নামে 
একজন প্রতু-কাঁয়স্থ মহিলা অকুতোভয়ে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের 
মোগলবিজয়ী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আঁবাঁর অহল্যা-বাঈর 
মত বহু প্রতিভীশালিনী মহিল। আপনাদের শাসন-দক্ষতাঁর জন্ত ভারতের 
ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু রামদাঁস, ব্রাঙ্গণ রামদাঁস, 
্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পৃষ্ট-পোষক রাঁমদাস দেশসেবার অধিকার হইতে রমণী- 
দিগকে বঞ্চিত রাখিতে পারেন নাই । তাহার শিষ্যদিগের মধ্যে অকা- 
বা ও বেণা-বাঈর নাম মহারাষ্ট্রের সকলের নিকট পরিচিত । অকী- 
বাঈর উপর রামদাস চাফল মঠের রন্ধনের ভার ন্তস্ত করিয়াছিলেন । 
বেণা-বাঈর উপর ছিল গ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যার ভার। এই বেণা-বাঈ “সীতা 
তবয়স্বর” নামক একথানি স্থন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আপা-বাঈ নামে 
আর একটি সক মহিলা কীর্তন করিতেন, রামদাঁস স্বামীও কখনও 
কখনও তীহাঁর কীর্তন-সভায় উপস্থিত থাকিতেন। এইরূপ বাছিয়া 
বাছিয়া যোগ্য জনের উপর যোগ্য ভার ন্তন্ত হইত, কিন্তু সকল শিত্ত 
বা সকল শিষ্কাকে রামদাস সকল কাধ্য করিবার অধিকার দেন নাই, 
কোন নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি দেখিতে পাঁরিতেন না, মঠের শৃঙ্খলার 
এতটুকু হানি হইলেই তিনি অপরাধীকে গুরুতর শারীরিক 
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দণ্ড দিতেন। একবার তিনি তাহার এক মোহস্ত শিল্পকে বেত 
মারিয়াছিলেন। 

রামদাসের শিষ্ঠ ছিলেন অনেক, ভক্ত সংখ্যা আরও অনেক, তাহাদের 
মধ্যে মুকুটধারী নরপতি ও লক্ষপতিও ছিল। কিন্তু তিনি গুরুগিরি 
বাবসাট। অন্তরের সহিত দ্বশী করিতেন। শিষ্ের নিকট কখনও কিছু 
প্রার্থনা করিতেন না । তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন__ 


আমচী প্রতিজ্ঞা এ্রুসী। 
কাহী" ন মাগারে শিষযাসী ॥ 

“আমার প্রতিজ্ঞা এই যে শিগ্তের নিকট কিছু চাঁহিব না” । প্রবাদ আছে 
বে ছত্রপতি শিবাজী একদিন দীনপত্র লিখিয়া রামদীসকে তাহার সমস্য 
রাজ্য দান করিয়াছিলেন, রাম্দাস শিবাজীর রাজ্য শিবাজীকে প্রত্যর্পণ 
করিয়া বলিরাছিলেন_ মনে রাখিও আজ হইতে তোমার এ রাজ্য বৈরাগীর 
রাঁজ্য, তুমি রাজ্যের সেবক মাত্র । সেই হইতে বৈরাগীর উত্তরীর মারাঠা 
সাম্রাজ্যের জাতীর পতাকা হইয়াছিল । সেই পতাকার পতন ইংরেজের 
কামানের গুলিতে হয় নাই, তাহার পতন হইয়াছে মারাঠা জাতি শিবাজী 
ও রাঁমদাসের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া । 

দেশের দুর্দশা দূর করিবার জন্ত তিনি এতগুলি মঠ স্থাপন করিলেন, 
তাহারই জীবিতকালে তাহার আনন্দবনভুবনে অত্যাচারের ধ্বজদণড 
ধূলিলুন্তিত হইতে দেখিলেন, কিন্তু তরুণ বয়সে তাঁহার হৃদয়ে যে ব্যথা 
বাজিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি হইল নাঁ। তিনি বাহিরে মঠের শৃঙ্খল! রক্ষার 
নিমিত্ত শিশ্বদিগকে কঠিন শাস্তি দিতেন, শিবাঞ্ীর দুর্বৃত্ত পুত্র সান্তাণীকে 

_ কুশাসনের জন্য তীব্র ভতর্সনা করিতেন, কিন্ত তাহার অন্তর সর্বদাই 
কাদিত চারিদিকে অসংখ্য নরনারীর নানাবিধ ছুঃখ দেখিয়।। তাহার 
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চিত্তের বেদনা! কাব্যে প্রকাঁশ পাইয়াছে ।- মোহন্ত-গিরি স্থখের নয়, 
ইহাতে অপাঁর দুঃখ, লোকের অপার ছুঃখ শুনিতে বুক-ফাটে । লোকেরা 


নানারপ বিকারী, তাহারা অনেক অন্পার় কারে, চক্ষু আর উহা কত 
দেখিবে, কর্ণ কত শুনিবে। বপিলে ছুঃখ বোধ করে, কিন্তু অন্গায় দূর 


হয় না, হিত কথা বলিলে হিত বোঁধ করে নাঃ শুনিতে কষ্ট বোধ করে । 
মঙ্গলের নিমিত্ত সকলই সহা করিত ভয়, কিন্ত ইনাঁতে কিছুই 
স্থথ নাই। 

মতন্তী স্ুথাঁচী নাহী। 

ঘেথে দুঃখ উদগুহী। 

উদণ্ড দুঃখ লোকীচে। 

কর্তা উর ফাটতো ॥ 

লোঁক হে বিকারী নানা । 

ফাঁর অন্তাঁয় বততী । 

পাহাবে তে কিতী ডোরা ॥ 

এঁকাঁবে শ্রবণে কিতী ॥ 

বলিতা দুঃখ মাঁনিতী ৷ 

অন্তায়ে ঘাত নেণতী ॥ 

সাঙ্গতা হিত বাঁটে না। 

এ্রকতী! ত্রাস মানিতী ॥ 

অথগ্ড সর্ব সোঁসাবে। 

ভতলেপণাচি কারণে ৷ 

পরন্ধ স্থথ তো নাহী। 

কাহী কীহী কচিত হী ॥ 
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বাহার চিন্ত লোকের নৈতিক অবনতি ও আঁথধিক অভাব দেখিয়া 
এত কীঁদে, কি করিয়া বলিব তিনি সংগাঁর-বিরাগী ! রামদীসের বৈরাগ্য 
আত্মত্যাগে, সংসারের প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। 

রামদাস দেশসেবার নিমিত্ত সাহিত্যসেবাঁও করিয়াছিলেন ॥ তাহার 
রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছোট ছোট কবিত, অভঙ্গ ও রামারণের স্ন্দর! ও 
যুদ্ধকাঁগড এবং দাসবোধ পাওয়া গিরাছে। দাসবোধ রামদাসের অক্ষয় 
কীন্তি। শিখদের যেমন গ্রন্থসাহেব, রামদীসী সম্প্রদায়ের সেইরূপ 
দাঁসবোধ | বেদ ও পুরাণ অপেক্ষীও তাহারা এই গ্রন্থখানির অধিক সম্মান 
করে, কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার সন্ধান 
দাঁপবোধেই পার । রামদাস শিখিতেন সমস্ত মহ|রাস্্রবাসীর জন্য । 
স্থতরাং তীাহাঁর রচনায় পণ্ডিতী ভাষার বড় অভাব । পদগুলি সরল 
মুর, কিন্ত সজীব । বামদাসের ব্যক্তিত্ব তাঁভার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত, 
পড়িলে মনে হর যেন স্বাশী রামদাস সম্মুখে আপিয়! বসিঘাতেন। 
শ্ষিন্ত এই ব্ুচনাঁর সরলতা দাসবোধের একমাত্র বা সর্ব প্রধান 
বিশেষত্ব নহে। এই দাসবোধের একাদশ দশকে স্বমী 
রামদাস সাধারণ ধন্মের কথা ছাডিঘ। দিয়া স্বদেশ-প্রেম-ধন্মের মাহা 
কীর্তন করিঘাছেন । এইথানে ভিনি বলিয়াছেন হরিনাম-কীত্তনের মত 
রাজনীতি-চচ্চাও প্রত্যেক গৃহস্থের অধশ্যকর্তব্য । স্বামী বিবেকানন্দ 
ব্যতীত প্রাচীন বা আধুনিক আর কোন হিন্দু সন্গাসী এমন কথা 
বলিয়াছেন কিনা জানিনা, এই গ্রন্থেই তিনি বৈরাগ্যে পরমার্থবাদের 
পরিবর্তে অতি অভিনব প্রপঞ্জে পরমার্থবাদ প্রচার করিয়াছেন । রামদাস 
বাঁহা বলেন-_স্প্ট করিরা বলেন । তাহার ভাব কখনও ভাঁষার পেঁচে 
অস্পষ্ট হয় নাই, অর্থ অলঙ্কারের ভারে চাঁপা পড়িয়া যায় নাই। তাই 
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তাহার আনন্দ-বন-ভুবনের স্বপ্লে যেমন পররাষ্ট্রলোলুপ পাপীর স্থুস্পষ্ট 
উল্লেখ আছে, সেইরূপ দাঁসবোধেও স্বভাবতঃই বিধন্ী ছূর্ভজনের কথা 
আসিয়া পড়িয়াছে । এক কথায় বল! যায় দাসবোধ স্বদেশপ্রেমের বেদ। 

দাঁসবোধের হিন্দী অনুবাদ আছে । কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহাঁর 
বাঙ্গলা অনুবাদ এখনও হয় নাই। ভারতবর্ষের অন্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলি 
সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বড় সঙ্কীর্ণতা দেখা যাঁয়। বাঙ্গল! ভাঁষার বাছ। 
বাছা বই হিন্দীতে, মারাঠীতে, গুজরাটীতে অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্ত 
সকল ভাষার ভাল ভাল বইগুলির বাঙ্গলা অন্বাদ নাই । একজন উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তি একদিন আমাকে দন্ত করিয়া! বলিয়াছিলেন এ সকল ভাষায় অন্- 
বাদের যোগ্য বই থাকিলে বাঙ্গলাঁয় অনুবাদ হইত। জানিনা, তিনি 
রামদাসের দাসবোধ, তুকাঁরামের অভঙ্গ, নামদেবের অভঙ্গ ও আধুনিক 
লেখকদ্িগের মধ্যে হরি নারায়ণ আপটের বইগুলি অনুবাদের যোগ্য 
মনে করেন কিনা; আমার কিন্তু মনে হয় বাঙ্গালীর মনের এই 
সন্কীর্ণতা তাহার অযোগ্যতার পরিচায়ক । 

দাসবোধের প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের আলোচনা কর! প্রয়োজন । 
রামদাসের ভক্তের মনে করেন যে সমর্থ স্বামীই (রামদাস) মহা রাস্ট্রজাতীয় 
জীবনের প্রথম উদ্বোধন করেন, শিবাজী তাহার হাতের যন্ত্রমাত্র 
ছিলেন। শিবাজীর সহিত রামদাসের কবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল নিশ্চয় 
করিয়া বলা যায় না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে 
রামদাসের সহিত সাক্ষাতের পূর্তেই শিবাজী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়ছিলেন। পর পক্ষে অধ্যাপক ভাটে বলেন 
যে শিবাঁজীর উপর রামদাসের যতটুকু প্রভাব, তদপেক্ষা রামদাসের 
উপর শিবাজীর প্রভাব অনেক বেশী। তিনি বলেন যে দাসবোধ 


সম্ত রামদাস ১৫ 


দ্রশম-দশকেই রামদাঁস শেষ করিয়া! ফেলিয়াছিলেন | সপ্তম দশকে রামদাস 
 লিখিয়াছিলেন__ 

সরলা শব্দাটী খটপট। 

আলা গ্রন্থীচা শেবট । 


ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাঁয় যে “শেবট' বা সমাপ্তির আর বেশী দেরী নাই। 
 শ্রীঘুক্ত বিনাঁরক লক্ষ্মণ ভাবেও তাহার মহারাস্-সারস্বতে এই মত গ্রহণ 
করিয়াছেন। দাঁসবোধের প্রথম অংশে সাধারণ বেদান্তবাদ ব্যতীত আর 
কিছুই নাই। বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্র অংশের যথার্থ সমাপ্তি 
একাদশ দশকের পূর্বেই হইয়াছে । তারপর একাদশ দশকে হঠাৎ নৃতন 
প্রসঙ্গের অবতারণ! করা হইয়াছে । অধ্যাপক ভাটে বলেন যে দাসবোধের 
প্রথম অংশ রচনার সময়ে রামদাঁস শিবাজীর সহিত পরিচিত ছিলেন না । 
শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই প্রথম অংশ সমাপ্ত হইয়াছিল, তারপর 
শিবাঁজীর প্রভাবে প্রভাঁবাম্বিত হইয়! রামদাস দীসবৌধের দ্বিতীয় অংশ 
রচনা করিয়া পূর্ববাদ্ধের সহিত জুড়িয়া দেন। বাম্তবিক এই উভয় 
অংশের মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্ত নাই। অধ্যাপক ভাটে আরও বলেন 
যে চাফলের দানপত্র শিবাঁজীর শেষ বয়সে লেখা । শিবাঁজী রামদাসকে 
যেরূপ শ্রদ্ধা করিতেন .তাহাতে অল্পবরনসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
এই দানপত্র আরও অনেকদিন আগে লিখিত হইত । এই যুক্তি একেবারে 
অসার বলিয়া অগ্রাহ্ করা চলে না। কিছুদিন পূর্বে পুনার ভারত- 
ইতিহাস-সংশোধক-মগুল একখানি শিবকালীন কাগজ মুদ্রিত করিয়াছেন । 
তাহাতে দেখিতে পাওর! যায় যে শিবাজী আর একজন ব্রাহ্মণের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর প্রায় সমসাময়িক জীবন চরিত 
সভাসদ-বখরে (এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় 


১৬ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


কর্ৃক প্রকাশিত হইয়াছে) রামদাসের নামের উল্লেখ একবারও দেখিতে 
পাওয়া যায় না । 


শিবাভী ও রামদীস উভয়েই দেশতত্ত । উভয়েরই জীবনের আদর্শ 
এক । সুতরাং পথ বিভিন্ন হইলেও তাহাদের পরম্পরের প্রতি আবরুষ্ট 
হওয়! খুবই স্বাভাবিক । সাক্ষাৎ হওয়ার পর শিবাঁজী রামদাসকে খুব 
ভক্তি করিতেন, তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, কারণ স্বামী সমর্থ 
শিবাজী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ । সুতরাং মহারাষ্টে জাতীর জীবন প্রতিষ্ঠায় 
শিবাী রামদাসের হত্তের যন্ত্রমাত্র ছিলেন এমন কথা বলা চলেনা । 
শিবাঁজী ও মৌধ্য চন্দ্রগুপ্তের মত সায্রাজা-প্রতিষ্ঠাতা শক্তিশালী ব্যক্তিগণ 
কাহারও হস্তের ক্রীড়নক মাত্র হইত থাকিতে পারেন কিনা তাহাতে খুবই 
সন্দেহ আছে । রাঁনদাসকে বড় করিণার জন্থা শিবাগীকে ছোঁটি করিবার 
গ্রয়োজন নাই ৷ স্বামী সমর্থ মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের জঙ্ক এবং মাগাঠী 
সাহিত্যের জন্ত যাহা করিয়াছেন তাহাই তীহাকে অমর করির1 রাঁখিলে। 
অপর পক্ষে শিবাজীকে বড় করিবার জন্তও রামদাসকে ছোট করিবার 
প্রয়োজন নাই । তীহারা উভয়েই স্বাদীন ভাবে দেশমাতৃকার সেবা আর্ত 
করিয়াছিলেন । সেই ব্রতই তাহাদিগকে জীবনের মধ্যপথে মিলিত 
করিয়াছিল । শিবাঁগীর ভক্তি ও রামদাসের স্নেহ তাহাদের জীবনের ব্রত 
উদযাপনে. পরস্পরের সহায়তা করিয়াছে । এইটুকু বলিলেই বোধ হয় 
রামদ।সের নিকট শিবাজীর ও শিবাজীর নিকট রামদীসের খণের সম্যক 
পরিচয় দেওয়া হইল | 


শিবাজীর মৃত্যুর এক বসর পরে স্বামী রামদাঁস দেহত্যাগ করেন। 
মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন আমার শরীর নষ্ট হইল, কিন্তু 


সম্ত রামদাস ১৭ 


আমার প্রকৃত স্বরূপ দাসবোঁধ রহিল, 'আমার উপদেশ রহিল, তদনুসারে 
কাজ করিও, খেদ করিওন! । 

আমাদের দেশের ছুর্ভাগ্য, অসাধারণ বাক্তি মাত্রেই আমরা অবতারত্ব 
আরোপ করি । রামদাঁসও এই দুর্গতি হইতে রক্ষা পাঁন নাই । শিবাজীকে 
তাহার সমকালীন ব্যক্তিরা শিবের অবতার বলিয়া মনে করিত, আর ভক্ত- 
গণের মতে রামদাস ছিলেন মারুতির অবতার । মানুষের অন্থনিহিত শক্তি, 
মানুষের চরিত্রবল অপেক্ষা অন্ত কোন শক্তি বলবস্তর হইতে পারে কিনা, 
মহত্তর হইতে পারে কিনা, সে তর্ক তুগিলে বোধ হয় ভক্তবুন্দ নাস্তিক বলিয়! 
গালি দিবেন। কিন্তু এই অবভাঁরবাঁদের অবশ্থান্তাবী ফল যাহা হইবার তাহা 
হইয়াছে । স্বামী রামদাঁস অবতার ; স্থতরাং তাহার আদর্শ অন্ুকরণের 
অতীত বলিয়া ধারণ! করিয়া লোকে সে চেষ্টা হইতে একেবারে নিবৃত্ত ও 
পরান্ুখ হইয়া রহিয়াছে । তাহার শিব্যপরম্পরা 'আঁজিও মহারাষ্ট্রে বর্তমান। 
তীহারা রামদাসের পুজা করেন, দীসবোধ পাঠ করেনঃ নাঁম সঙ্ীর্তন 
করেন, কিন্ত বে দেশসেবা রাঁমদাসের জীবনের ব্রত ছিল তাহা বোধ হয় 
তাহারা আর এক অবতারের জন্ত রাখিয়। দিয়াছেন । 


ব্রন্গেন্্ স্বামী 


রামদাস শিবাঁজীর গুরু, বন্ধু ও উপদেষ্টা, আর ব্রন্গেন্ত্র স্বামী পেশব! 
প্রথম বাঁজীরাঁওএর গুরু । শিবাজী “হিন্দু পাঁদশাহী” বা হিন্দু সাআাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা, আর বাঁজীরাঁও সেই “হিন্দু-পাঁদশাহীর” বিস্তার করিয়াছিলেন । 
সুতরাং রামদাসের সহিত ব্রন্গেন্দ্রের তুলনা করা অস্বাভীবিক নহে । কিন্ত 
ব্রন্গেন্্র স্বামী ব্্গদেশে তেমন স্থপরিচিত নহেন। সংসার ত্যাগ করিয়াও 
সংসারীর হিত চিন্তা করেন, লোকালয়ে থাকিয়। স্বদেশের কল্যাণ 
সাধন করেন, রাজনীতিকে পরিহার করা কর্তব্য মনে করেন না, এমন 
সন্গাসী এদেশে সকল যুগেই বিরল । রামদাস কিন্তু সংসারবিরাগী 
হইয়াও সংসারীর হিতচিন্তাঁররই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ভগব্ৎ 
চিন্তার সহিত দেশের হিতকাঁমনাও করিয়াছিলেন, আর ধন্মনীতির 
সহিত রাজনীতির চচ্চাঁও করিয়াছিলেন । তাই তাহার সহিত মহব্ষ্ট্র- 
বাসীরা ধাঁহার তুলনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রন্দেক্রের জীবন-কাহিনী 
আলোচনা বোধহয় অসঙ্গত হইবে ন1। 

বেরারের অন্তর্গত ছুধেবাড়ী গ্রামে মহাদেব ভট্ট নামক একজন খণেদী 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তাহার পত্বীর নাঁম উমাবাঈ | এই মহাদেব ভট্টের 
ওুরসে উমাবাঈর গর্ভে ১৬৪৯ সালে এক বালকের জন্ম হয়। বালকের 
পিতৃদত্ত নাম বিষণ্ণ । এই বিষ্ণুই উত্তরকালে ব্রন্ধেন্ত্র স্বামী নামে সুপরিচিত 
হইয়াছিলেন। বিষ বাল্যে পিতার নিকট বেদাঁধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম না করিতেই তিনি পিতা মাতা উভয়কেই হাঁরাইলেন । 
তখন রাজুরী নামক স্থানে গিয়া তিনি গণপতির আরাধনায় নিযুক্ত 


বরন্ষেন্্র স্বামী ১৯. 


হইলেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণের শুরু প্রতিপদ হইতে ভাদ্রের শুক্লা- 
চতুর্থী পর্যন্ত তিনি নিজ্জনে সমাধিস্থ হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেন। ১৬৬২ 
সালে তিনি কাশীধামে গিয়া সন্গ্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। বিষুর 
সন্গ্যাসাশ্রমের নাম ব্রন্ধেন্্রন্বামী | 

সন্যাশী ব্রহ্ষেন্্র হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত বহুতীর্ঘ পধ্যটন করিয়া- 
ছেন। দেশত্রমণকাঁলে রামদাসের অন্তর তাহার স্বদেশবাসীর ছুঃখদারিজ্র্য 
দেখিয়া যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রঙ্গেন্দ্রের চিত্তও সেইরূপ 
ব্যথিত হইয়াছিল কিনা তাহা জাঁনিবার উপায় নাই। যদি হইয়া থাকে, 
তবে তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। তীর্থপর্যযটন শেষ হইলে তিনি 
চিপলুনের নিকট পেটে গ্রামের পরশুরামের মন্দিরে গেলেন এবং নিকাটস্থ্‌ 
ধামণীর রম্য বনে তপশ্্্যা আরম্ভ করিলেন । ৃ 

এইথানে বালগৌরী নামক এক গোঁপালক প্রথম তাহার সাক্ষাৎ লাভ 
করে। ব্রন্ষেন্দ্রের উৎকট সাধনা সরল রাখালের চিত্ত আকুষ্ট করিল এবং 
শীদ্বুই মুখে মুখে তাহার তপোঁবলের অপূর্ব কাঁহিণী চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িল। এই সময়ে বালাণী বিশ্বনাথ স্বামীর তপোবলের কথা শুনিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন । 

স্বামী তাহার ভক্তিতে সন্তষ্ট হইয়! তাহাকে “মহৎ পদারোহণের' 
আশীর্ব্বাদ করেন। তাহার এই আশীর্বাদ সফল হইতে বিলম্ছ হয় নাই। 

»সামান্ত পল্লীসমিতির কর্মচারী .মারাঁঠা সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়া- 

ছিলেন। ইহার পর কীত্তিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিষ্য ও ভক্তসংখ্যাও 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ছত্রপতি শাহু ও তাহার রাণী সগুণাবাই ও 
সকওয়ার বাই, পেশবা বাঁলাজী বিশ্বনাথ ও তাহার পুত্র বাজীরাও, স্থুপ্রসিদ্ধ 
নৌ-সেনাপতি আংশ্রিয়াঃ ইহারা সকলেই ব্রন্গন্ত্র স্বামীকে আন্তরিক ভক্তি 
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করিতেন। ধনী ও উচ্চপদস্থ শিল্ত বৃদ্ধি করিতে ব্রন্েন্দ্র স্বামীও অনিচ্ছুক 
ছিলেন না। এইখানেই রামদাস ও সমকালীন অন্তান্য সাধুর সহিত 
্রন্ষেন্ত্রের প্রভেদ। রাঁমদাঁস কখনও শিশ্তের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন 
নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন শিষ্তের নিকট কিছু প্রার্থনা করা আমার 
রীতি নহে। শিবাজীর স্ডেচ্ছপ্রদত্ত সাম্রাজ্য তিনি তাহাকে হেলায় 
প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । সাধু তুকাঁরাঁও শিবাঁজীর মত রাজার দরবারে 
যাইতে সম্মত হন নাই। তিনি শিবাজীকে লিখিঘাছিলেন।-__ 


“যাব যে তোমার কাছে কি ফলিবে ফল ? 
পথশ্রম মাত্র মোঁর ঘটিবে কেধল। 

সর্ধব অন্তর্ধামী দেব তোমারে সদয়; 

তাই লিখিতেছি হেন লিপি সবিনয় । 

তা না'হলে বিঠঠলের মেবক যে জন, 
কপার ভিখারী সেকি হয় কদাঁচন? . 
রক্ষক পালক মোর প্রভু ভগবান, 

কে বা আছে এজগতে-তীাহাঁর সমান । 
চাঁহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ, 
শূন্ত করিয়াছি ছিল যত অভিলাঁষ। 
ত্যজিয়া বিষয়-সাঁধ সংসারের কাম, 
লভিয়াছি বিনা করে নিবুতির গ্রাম । 

সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে, 


তেমতি ব্যাকুলপ্রাণ বিঠঠলের তরে। 
০ এ রং রা 
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মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, ক্ষুধা হবে নাশ; 
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ত্যক্ত বাঁস। 
পাধাঁণ উত্তম শধ্যা করিতে শয়ন, 

আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আভরণ । 

পর অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে, 
আরুষীত্র ক্ষয় হয় ভোগ অভিলাষে । 

সন্মান প্ররাসী জন রাজগৃহে যায়, 

কিন্তু, বল, শান্তি কভু মিলে কি তথায়? * 


আর পরবর্তী কালে আর একজন মহারা ্্রীর সাধু সোহিরোব! নাথও এমনি 
ভাবে মহাঁদজী সিন্ধিয়াকে বলিয়াছিলেন-__ 


অবধূত নেহি গরজতেরী হম্‌ বেপরোয়া ফকিরী ॥ 
তুম হ্যায় রাঁজা ময় হ্যাঁয় জোগী পথর পথর ক্যাকুরী। 
চাঁর কোট জাহাগীর তুমারী । ওহী পন্থ হমারী ॥ 
সোনা ঠাঁদী হম নেহি চাহিয়ে অলথ ভূবনকে বাসী । 
মহাল মুলুখ সব ঝঁট বরাবর হম গুরুনাম উপাসী ॥ 
তুম ঢাঁলীবন্দ হম ঝোঁলীবন্দ চার কোট জহাগীরী । 
ব্রিকাঁলমে৷ দুয়ার ফিরতি ঘর ঘর অলখ ফুকারী । 
তুম্‌ বী ডুবে হুম বী ডুবায়ে তেরা হাঁম ক্যালিয়া। 
কহে সোহিরা স্থুনে। মহাঁদজী প্রকাশ জৌগ গময়া ॥ 
এই বলিয়া সোহিরোবা নাথ চলিয়া যাঁইতেছিলেন । মহাদজী তাহাকে 


পিস শশী ১» ৮৯ শশী িপিপিশ্পশীশিশীশিশশীীশোশাীবপীিিিিসিপীিী? 


* শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়ের অনুবাদ । 
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আবার বসিতে অনুরোধ করিলেন। সোহিরোবা পুনরায় দাঁড়াইয়া 
দাড়াইয়াই বলিলেন-__ 

দৌলত খানা জিবানা মেরী । আপনা মৌজেন করল! ফেরী | 

কোই দিন চলযাকে দুকানে। কোই দিন পর্বতপর ঠীকানে ॥ 

তনকে করত কাঁরভার | হামারে ছত্তিশ খিজমতগার ॥ 

মন পবনকী পাগা। সেঁশহে পীল খানেকী জাগা ॥ 

করম কারখানা | হামারী নণীব জামাদার খানা ॥ 

জব সোহিরা তখতপর বৈঠে । তব সব ছুনিয়৷ ল'ভপর বৈঠে ॥ 
গৃহী তুকারাম ও সন্গাপী সোহিরোবা নাথ যে নিস্পৃহতা দেখাইয়াছেন, 
সন্যাসী ব্রঙ্গেন্ত্র স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচার হইবার পর তাহা দেখাইতে পারেন 
নাই। আবণের শুরু প্রতিপদ হইতে ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থী পর্যন্ত তিনি 
সমাধিস্থও তপশ্চধ্যায় রত থাকিতেন, কিন্তু ব্সরের বাকী কয়েক মাস 
বাহির হইতেন ভিক্ষাটনে ৷ তাহার শিষ্কেরা প্রায় সকলেই সম্পন্ন ব্যক্তি। 
মারাঠাসাম্রজ্যের তখন উন্নতির দ্রিন। তিনি রাঁজা, সেনাপতি ও অমাত/- 
দিগকে আশীর্বাদ করিতেন আর তাহাদের নিকট প্রণামী ও দক্ষিণা 
লইতেন। এই সন্গ্যাসীর মুষ্টি কিন্তু অল্পে পরিপূর্ণ হইত না। তাহার 
ভিক্ষার আয় ছিল বাধিক ১৬০*০২ টাঁকাঁরও উপরে। মুল্যের হিসাবে 
সেকালের ১৬০০২ একালের ৫০,০০২ এর চেয়ে বেণী বই কম হইবে 
না। তারপর ব্রন্দেন্দ্রের শিষ্েরা যখন দ্বি্বিজয়ে বাহির হইতেন, তখন ... 
পরশুরামের নামে তীহাঁদের নিকট তিনি বিবিধ দ্রব্য চাহিয়! পাঠাইতেন। 
যেখানে যে জিনিষটি ভাল পাওয়া যাঁয় গজদন্তঃ কস্তরী, মণিমুক্তা» বন্ুমূল্য, 
শাটী, শাল, দোশীলা হইতে ঘণ্টা, লবঙ্গ, তুলা, বাশ, চিনি, সকলই 
স্বামী তাহার দিগ্বিজয়ী শিশ্তগণের নিকট চাহিয়া লইতেন। এইভাবে 
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তাহার এ্র্ঠের দ্রব্য সঞ্চয় বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। ' ভক্তবৃন্দ তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তীহার এই বিরাট ভাণ্ডার হইতে 
তাহাদিগকে ইচ্ছামত উপহার দিতেন । ভিক্ষার নিমিত্ত তিনি সকলের 
নিকটই হাত পাতিতেন। ব্রাহ্মণ পেশবা ও ক্ষত্রির ছত্রপতি যেমন তাহাকে 
অর্থ ও গ্রাম দান করিয়া ধন্ঠ হইয়াছেন, তেমনি প্রতিবেশী মুসলমান 
নরপতিও তাহার পরশুরামের সেবার্থ দুইখানি গ্রাম ইনাম দিয়াছিলেন। 
তখন হিন্দু-মুসলমাঁনের মধ্যে যেমন নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ হইত, তেমনি 
পরস্পরের ধর্মস্থান দেবস্থানের প্রতিও উভয় ধর্মাবলম্বী নরপতিদিগেরই 
সমান আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল । শিবাজী মুসলমানের মসজিদ ও পীরম্থানের 
জন্য ইনামগাঁও দিয়া গিয়াছেন, আর জঙ্জিরাঁর হাবণী রাজাও বন্গেন্দ্র- 
স্বামীকে পরশুরামের মন্দিরের জন্ঠ গ্রাম দক্ষিণ! দিয়াছিলেন। 

ভিক্ষালব্ধ টাকায় বন্গেন্দ্র স্বামী মহা্জনী ও অন্যবিধ ব্যবসা করিতেন । 
এই ব্যবসায়-স্থত্রে প্রায় সকল মারাঠি! সরদারের উপরই তাহার মাধিপত্য 
প্রক্তঠিত হইয়াছিল । সেকালে মারাঠা সরকারের ও সরদারদিগের 
টাকার বড়ই টানাটানি ছিল। শাহু সাঁতারার সিংহাসনে শক্ত হইয়া বসিবার 
আগে কোহলাপুর শাখার সহিত তাহার অনেক লড়াই করিতে হইয়া- 
ছিল। দেশে ঘরোয়! বিবাঁদ। বাহিরে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ । যুদ্ধের 
খরচ রাজসরকাঁর হইতে পাওয়া যাইত না, কারণ ভাণ্ডার শুন্ত। তাই 
রাঁজসেনাপতিগণ যুদ্ধের খরচ চালাইতেন, যুদ্ধল্ধ আয়ের দ্বারা। কিন্ত 
অভিযানে বাহির হইবার পূর্বেই তাহাদের টাকার দরকার হইত। 
এই টাক তাহার কাহারও নিকট উচ্চ সুদে খণ করিতেন আর যুদ্ধান্তে 
পরিশোধ করিতেন । ত্রঙ্গেন্ত্র স্বামীই ছিলেন-- তখনকার সর্বাপেক্ষা 
বড় ষহাঁজন। ভিক্ষার টাকা স্থদে খাটাইর তাহার আয় নিতান্ত কম 
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হইত না। শ্রীবুত গোবিন্দ সখারাম সরদেশীই বলেন যে, '"কবলমাত্র 
স্ব হইতেই ব্রদ্দেন্দ্র স্বামীর বাঁষিক ছয় হইতে দশ হাজার টাকা আম 
হইত । এতদ্যতীত মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক গ্রাম হইতে শ্রীভার্গবের নামে 
'ভা্গবপঞ্ট” নামক কর আদায়ের কল্পনাও স্বামীর ছিল; কিন্তু এই 
কল্পনা কাঁধ্যে পরিণত হয় নাই। 

স্থদ আদায়ের জন্ত স্বামীজীর তন্থি তাগাদা র ক্রটি ছিল না। ব্রন্গেন্দ্রে 
শিল্ত বাজীরাওয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা কোঁন কালেই ছিল না। খণের দাঁয়ে 
তীহায় জীবনে শান্তি ছিল না। কিন্তু স্বামীর তাগাদার বিরাঁম নাই। 
তাই তিনি মনঃকষ্টে স্বামীর নিকট লিখিয়াছিলেন_-এই জীবন মাত্র 
অবশিষ্ট আছে । ইচ্ছা হয় লইতে পার। পত্র পাইলে এখানেই জীবন 
ত্যাগ করিব অথবা স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়! প্রাণ দিব । 

ভিক্ষাঁয় এবং স্থদে যাহা! আয় হইত, ত্রন্গেন্্র স্বামী তাহা নিজের ভোগ 
স্থথের জন্ ব্যয় করিতেন না। তীহার সমস্ত আয় ব্যয়িত হইত মন্দির 
নিম্মীণে জলাশর খননে এবং ব্রাস্তা পথঘাটের সংস্কারে ও নির্মীবে। 
শ্রীীত সরদেশাই সত্যই বলিয়াছেন যে, স্বামী ছিলেন_ সেকালের 
“পাবলিক ওয়ার্কস ডিপাটমেণ্ট 1৮ 

ধাঁমনীর রম্য কাননে ব্রন্ষেন্দ্র স্বামী চিরজীবন অতিবাহিত করিতে 
পারেন নাই। সিদ্ধিপাত নামক একজন মুসলমান রাজ-পুরুষ সাবন্থরের 
নবাবের নিকট হইতে একটা হাতী উপহার পাইয়াছিলেন। সেকালে 
জিনিষ-পত্র হস্তীঘোড়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে 
ভিন্ন ভিন্ন ঘাঁটিতে মাশুল দিতে হইত । স্বামীকে দে সময়কার সকল 
রাঁজপুরুষই খুব সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা করিতেন ; সুতরাং স্বামী এই হাতীটী 
সিদ্ধিপাতের নিকট পৌছাইবার ভাঁর লইলেন । সন্াসীর এইরূপ কাজে 
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লিপ্ত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল না । কিন্তু তিনি সকলেরই খাতির 
রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এবারে কিন্তু হিতে বিপরীত হইল । স্বামী 
কোঁহলাঁপুরের রাজার দস্তক লইয়া তাহার রাঁজোর ভিতর দিয়া বিনা 
শুন্কে হাঁতী লইয়া আগ্রিঘ্ার এলাকায় প্রবেশ করিলেন। আংগ্রিয়। 
তাহার শিশ্য) সুতরাং তাহার নিকট হইতে পূর্ববান্ছে দস্তক সংগ্রহ 
করা প্ররোজন বোধ করেন নাই । আংগ্রিঘ়ার কম্মচারীগণ কিন্তু আ্ামীর 
সম্মান রক্ষা না করিয়া হাতীটী আটক করিল। ইহা লইয়া সিদ্দি- 
সাতের সহিত আংগ্রিয়ার লোকদের একট| ছোটখাট লড়াই হইয়া 
গেল। সিদ্ধি মনে করিলেন হাতী আটকের মূলে স্বামীর হাত আছে। 
তিনি স্বামীর আশ্রম ও পরশুরামের মন্দির লুণ্ঠন করিলেন। স্বামী 
তীহাঁর হাতী তাহার নিকট পৌছাইয়। দিলেন বটে) কিন্তু আংশ্রিয়া ও 
জঞ্জিরার হবসী নবাবের একান্ত অনুরোধ সত্বেও আর হাঁবশীর মুলুকে 
বাস করিলেন না। তিনি তাহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত 
কত্ধেন সাতারা হইতে ছয় মাইল দূরে ধাঁওরণী নামক গ্রামে । 

১৭৪৫ সালে শ্রাবণ মাসে কষ্ণা-তীরে স্বামী তীহার চিরাচরিত 
সমাধির অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন । হঠাৎ নবম দিবসে সমাধি ভঙ্গ 
করিয়া বাহিরে মাসিয়া তিনি দর্ভীননের উপর মুগাসন পাতিয়। বসিলেন। 
তাঁরপর বাঁমনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি সেইখাঁনেই দেহ রক্ষা 
করিলেন। শাহ্ছত্রপতি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংবাদ 
পাইয়া ছুটিয়া স্বামীর নিকট আসিলেন। তারপর সকলে পান্ধীতে করিয়া 
স্বামীর দেহ ধাওরশীতে আনিয়া সমাধিস্থ করিলেন । শাহুনরপতি ব্রহ্েন্ 
স্বামীর সমাধির নিকট বহু অর্থব্যয়ে এক স্থরম্য মন্দির নির্মাণ করিয় 
দিয়াছিলেন। 
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এখন দেখা যাউক, রামদাসের সহিত ব্রহ্গেন্ত্র স্বামীর তুর্সননা হইতে 
পারেকি না? পূর্বেই বলিয়াছি, রামদাসের নিষ্পৃহতা ব্রন্ষেন্ত্র স্বামীতে 
ছিল না । তিনি চাহিতেন লৌকিক সনম্মান। সেইজন্য দরিদ্রের কথা 
তাহার চিঠি পত্রে বড় দেখা যাঁয় না। রামদাস শিবাঁজীর দূর্ব্সণী পুক্র 
সম্ভাজীকে বেরূপ কড়। ভাষায় চিঠি লিখিরা চরিত্র সংশোধনের উপদেশ 
দিরাছিলেন, ব্রনেন্ত্র তাহার কোন পদস্থ শিগ্কে সেরপ উপদেশ 
দিতে পারেন নাই । তাই শিশ্য বাঁজীরাওকে তিনি মস্তানীর সহিত 
অবৈধ সংসর্গের জন্য কখনও ভঙৎ্সনা করিতে পারেন নাই । পক্ষান্তরে 
শিষ্তের মনস্তৃষ্টির জন্ত তিনি তীহাকে ন্বীয় পত্রে “চিরঞ্জীব রঘুপতি+ “রঘু- 
নাথজী', “রামসেবক হন্ুমন্ত”, 'ভাঁগবসেবক+, “একবচনী” “সত্যবক্তা”, “গঙ্গা- 
জল আচারে পুণ্যণীল ভক্তরাঁজ, প্রভৃতি গৌরবধুক্ত সম্বোধনে আপ্যারিত 
করিয়াছেন। 

্রন্েন্্র স্বামী স্থলেখক ছিলেন। অসংখ্য পত্রে তাহার লিপি কুশলতার 
বহুল পরিচয় রহিয়াছে । কিন্ত ছুঃখের বিষয় রামদাসের মত তীহার এই 
অনন্যসাধারণ লিপি কুশলতা৷ সাধারণের শিক্ষায় প্রযুক্ত হয় নাই । তিনি 
চিঠি লিখিতেন রাঁজ! মহারাজার নিকট । আর সে চিঠিতে থাঁকিত-_ 
বিবিধ প্রকার চাটুবাক্যের সহিত অর্থ যাঁচঞা । 

রামদাস ছিলেন-_ছুরদর্শী রাঁজনীতিজ্ঞ। তাই তিনি তাহার ব্বদেশ- 
বাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা দিতে, কর্মের পথে নিয়োজিত করিতে, 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ব্রহ্েন্্র এসকল বিষয় বুঝিতেন না। তিনি 
জীনিতেন মন্দির নির্মাণে পুণ্য আছে, তাহার জন্ত অর্থ আবশ্তক। 
অর্থের জন্ত বড়লেশকের দরবার করিতে হইবে; সে বড়লোক হিন্দুই হউক, 
আর মুসলমানই হউক। তাহার চেষ্টায় মহারাষ্ট্র সাআাজ্যের যে একটুও 


ব্রন্দেন্দ্র স্বামী ২৭ 


বিস্তার হয়নাই, তাহা নহে। তীাহারই প্ররোচনায় বাজীরাঁও জাঞ্জিরাঁর 
হবশীগণের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের মূল কারণ 
রাজনৈতিক নহে । একজন হবশী ব্রন্ষেন্দ্রের মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিল, 
তিনি তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। তাঁই এই যুদ্ধ। নতুবা সমুদ্রের 
উপকূল জয় করিয়া প্রচণ্ড নৌশক্তি স্থাপনের কল্পনা কখনও 
তাহার মনে উদ্দিত হয় নাই। তিনি শিবাজীর জাঞ্জিরা অভিযানের কথা 
নিশ্চয়ই জানিতেন, কারণ তিনি শিবাজীর সমক।লীন ব্যক্তি । কিন্ত তথাপি 
শিবাজীর উদ্যোগের প্রকৃত মন তাহার হৃদরঙ্গম হয় নাই। 

রাজ্যশাসন ব্যাপারেও ব্রন্দেন্ত্র স্বামী হস্তক্ষেপ করিতে ক্রটি করেন 
নাই। কিন্ত তাহাতে স্থ অপেক্ষা কুফল হইয়াছে বেণী । কারণ স্বামী 
রাজ্য অপেক্ষা! শিষ্তের মঙ্গলকাঁমনাই বেশী করিতেন। তীহার শিল্ত দোঁধী 
হইলেও তিনি তাহাকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন । 
আবার তিনি যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইতেন, তাহাদিগকে অকারণ শাস্তি 
দিবাধধ প্রবত্ব হইতেও বিরত থাকিতেন না। শিশ্তদিগকে অন্তের সম্পত্তি 
পাওয়াইয়া দিবার জন্য তিনি রাঁজদরবারে সুপারিস করিতে কস্থর 
করেন নাই। এইজন্তই বাজীরাওএর তীক্ষধী পুত্র বালাগী বাঁজীরাও 
পিতৃগুরুর প্রতি তাদৃশ ভক্তি রাখিতে পারেন নাই। 

মারাঠা সাম্রাজ্যে তখন ছুইটি প্রবল দল। ব্রন্গেন্ত্র চেষ্টা করিলে, 
তাহার মধ্যস্থতায় এই ছুই দলের মনোমালিন্য দূর করিতে পারিতেন। 
কিন্ত তিনি সে চেষ্টা কখনও করেন নাই। তিনি করিয়াছিলেন-_ 
পেশবার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা। সুতরাং শাহুর দরবারে ব্রন্ষেন্দ্রের প্রভাব 
ও প্রতিপত্তির ফলে পেশবার প্রাধান্য রক্ষিত হইলেও সমগ্র মারাঠ৷ 
সাম্রাজ্যের মঙ্গল হয় নাই। এককথায় স্বদেশপ্রেমে, ত্যাগে, দূরদশিতার 
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্রন্গেন্র রামদাসের সমকক্ষ ছিলেন না। বোধ হয়, রামদঁসের সহিত 
এসকল বিষয়ে তাহার তুলনা করাই অসঙ্গত । 

মহারাষ্ট্রে একদল যেমন ব্র্গেন্ত্রকে অযথা বাঁড়াইয়'ছেন, আর একদল 
আবাঁর তীহাঁকে তেমনই অযথ! ছোট করিয়াছেন। ব্রহ্গেত্র আদর্শ ব্যক্তি 
নহেন। সেকালের ও একালের অন্তান্ত বহু সন্গ্যাসীর মত তিনিও একজন 
সন্যাসী ছিলেন । সাধারণ মানুষের মত তিনিও প্রিয় ব্যক্তির হিত ও অপ্রিয় 
ব্যক্তির অহিত কামনা করিতেন। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত ধর্মীচরণ 
করিতেন। তাহার অর্থে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে সাধারণের উপকার 
হইয়াছে, আবার তীহার প্রভাবে রাজ্যের অমঙ্গলও হইয়াছে । কিন্তু 
সেইজন্ত তাহাকে ভগ, স্বার্থপর ও ক্রোধীপরায়ণ বলিয়! গালি দেওয়! 
উচিত হইবে ন! | 
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মন্তানী প্রথম বাঁজীরাওয়ের উপপত্বী। তাহার অপরূপ রূপলাবণ্যের 
আখ্যায়িকা আজিও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে । কিন্ত কোথার এই 
অসাঁমান্তা রূপসীর জন্মঃ কেমন করিয়া এই যবনী যুবতী ব্রাহ্মণ সেনাপতির 
অঙ্কে স্থান পাইরাছিল তাহ! এতদিন পরে জাঁনিবার উপার নাই। কেহ 
বলেন, বুন্দেলখণ্ডের অভিযানের সময় রাঁজা ছত্রসাঁল বাজীরাওকে এই নবীন! 
রূপসী উপহার দিয়া তাহার সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন । রাও বাহাদুর 
দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস এই প্রবাদ বিশ্বীসষোঁগ্য বলির! গ্রহণ করিয়াছেন । 
তাহার মতে মন্তানী রাজা ছত্রসপালের কোন যবনী রক্ষিতার গর্ভজ।ত 
সন্তান । বুন্দেলখগ্ বিজয়ের পর বাঁজীরাওয়ের সহিত তীহার মিলন হয় । 
রাঁজ। ছত্রসাঁন তাহাকে বিজরী ব্রাহ্মণ সেনীপতির মনোরঞ্জনের নিমিত্ত 
উপক্টৌোকন দিরাঁছিলেন, কিন্বা মন্তস্য সাধারণ উচ্চাভিলাষের বশীভূত হইয় 
মুসলমানী মন্তানী স্বেচ্ছায় বাজীরাও এর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, তাহা 
নিশ্চিত জানা যায় না। কিন্ত ইহা স্থির যে সঞ্চারিণী স্থবর্ণলতার মত 
লাবণ্যবতী মস্তানীর রূপে বাজীরাঁওয়ের যে চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল, 
তাহা তাহার জীবিতকাঁলে আর দূর হয় নাই। মন্তানীর জন্য 
বাজীরাও পুনার শনিবার-প্রাসাদে এক স্বতন্ব মহল নির্মাণ করিয়া 
ছিলেন । সেই মহলের নাম “মস্তানী মহল” আর সেই দিকের 
দরজার নাম মস্তানী দরঞ্জা। দ্বিতীয় প্রবাদের মতে মস্তানী প্রথম ছিল 
নিজামের অন্তঃপুরে, মুসলমান সুবাদার ব্রাহ্মণ পেশবাঁর উপযুক্ত উপহার 
বিবেচনায় তাহাকে বাজীরাওএর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মস্তানী 
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সম্বন্ধীয় আর একটী বিবরণ সোহনীকৃত পেশবা বখরে পাঁওয়া যাঁয়। 
স্বজায়েত খা নামক একজন মেনাপতিকে দিল্লীর বাদশাহ দক্ষিণের সুবাঁদ'র 
নিজাম-উল-মুলুকের শাস্তি বিধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সোহনীর 
মতে মন্তানী এই স্থজায়েতের “কলাবস্তীন” বা নৃত্য-গীতাদি-কলা-কুশল! 
উপপত্বী। বাঁজীরাওএর ভ্রাতা চিমণাজী আপ্পা নিজামের পক্ষ গ্রহণ 
করিয়। স্ুজায়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে স্থজায়েতের পরাঁজয় ও 
মৃত্যু হয়। শক্রশিবির লুগ্ঠনের সময় মন্তানীর সহিত চিমণাঁজীর সাক্ষাঁৎ 
হয়) সন্তানী তখন বিষপানের আয়োজন করিতেছিল। মস্তানী অপরূপ 
রূপবতী, মারাঠা বখরকার লিখিয়াছেন, তান্বুলপ্রাশন সময়ে তাহার স্বচ্ছ 
শ্বেত গ্রীবার উপর হইতেই তাশ্ুলের লোহিত রসপ্রবাহ পরিলক্ষিত হইত । 
তাহার দেহে লক্ষ লক্ষ টাকার জহরত ছিল । স্তবজীয়েত তাহাকে বড়ই 
ভাঁলবাসিতেন, বড়ই যত্তে রাখিয়াছিলেন। চিমণাঁজী এই যবনী যুবতীর 
আত্মহত্যার আঁষেঁজন দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
তুমি মরিবে কেন? মস্তানী উত্তর করিল-- আমার আর আশ্রয় নাই, 
তাই আমাকে মরিতে হইবে। তবে তুমি যদি আমাকে গ্রহণ কর, 
আমি মরিব না। চিমণাঁজী বলিলেন__তুমি মরিও না । আমি তোমাকে 
গ্রহণ করিতে পাঁরিব না, আমার জ্যেষ্ট সহোঁদরের অভিলাষ হইলে তিনি 
তোমাকে গ্রহণ করিবেন। আশ্বস্ত মন্তানী আত্মহত্যা করিল না। 
বাজীরাওএর সহিত সাক্ষাৎ হইলে মন্তানী দেখিল বাঁজীরাঁও তাহার 
কনিষ্ঠের নত সংযতচিত্ত বা নিষ্ঠাবান নহেন। এই সমরকুশল যুবক 
সেনানায়কের রণজয়ে যেমন স্পৃহা রমণীতেও সেইরূপ প্রবল লিগ্সা। 
বাজীরাও তখন বিবাহিত, সস্তানের জনক। তাহার জ্যেষ্ঠ পুক্র বালাঁজীর 
বয়ন তখন নয় বৎসর । কিন্তু সন্তানন্নেহ বা দাম্পত্য কর্তব্য তাহাকে পতনের 
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পথ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। ষবনীর রূপজমোহে ব্রাহ্মণ সেনাপতি 
আপনার কর্তব্য বিস্বৃত হইলেন । সেইদিন হইতে তাহার হৃদয়ে মস্তানীর 


একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল । 

অবৈধ প্রণয়ে জগতের ইতিহাসে বহু বিপধ্যয় ঘটিয়াছে। ক্লিওপেট্রার 
কুহকে না ভূলিলে আণ্টনির ন্যায় মহাঁবীরের অমন শোচনীয় পরিণ1ম 
হইত না। ভীতিবিহ্বলা প্রণয়িণীর বিলাস তরণীর অনুসরণ করিয়া 
আন্টনি যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করিলে রোমের ইতিহাস কোন্‌ পথে 
চলিত কে বলিতে পারে? ফরাসী বিপ্রবের জন্য মাদাম পম্পাদুর ও 
মাদাম ছুবারির দায়িত্বের পরিমাণ আজও স্থিরীকৃত হয় নাই। দিল্লীর 
এক হতভাগ্য বাদশাহ লাল কুয়ারের সুন্দর হাতের পিয়ালাভরা মদিরাঁয় 
মত্ত না হইলে হয়ত তাহণকে সাত্্রাজ্য ও সিংহাঁসনের সহিত জীবন বিসর্জন 
দিতে হইত না । বাঁলীরাওএর সৌভাগ্য, কাশীবাঈর মত তাহার কর্তব্য- 
পরাঁয়ণা পত্রী ছিল, চিমণাঁজীর মত ব্রেহণীল কনিষ্ঠ ছিল, আর শাহুর 
মত হিতাঁকাজ্ৰী প্রভু ছিল। মস্তানীর রূপোন্নাদে বাঁজীরাঁও পত্বী ও 
পুত্রের প্রতি কর্তব্য বিস্বৃত হইলেন। বাঁলাজী বিশ্বনাথ আপনার কাছে 
কাছে রাখিয়া] বাগীরাও ও চিমণাজীকে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। বাঁলাজী বাঁজীরাও পিতার নিকট হইতে কোন শিক্ষা 
লাভ করেন নাই! তাহার যেটুকু শিক্ষা বা! অভিজ্ঞতা ছিলঃ তাহা 
অজ্জিত হইয়াছে পিতৃব্যের শিবিরে । রাজনৈতিক বিপ্রব ন৷ হইলেও কঞ্চনী 
কুহ্কগ্রস্ত বাণীরাওয়ের পারিবারিক শাস্তি অব্যাহত থাকে নাই। 
কেমন করিয়া থাকিবে? তিনি দিবারাত্র থাকিতেন মস্তানীর মহলে । 
ভ্রমেও আপনার পরিণীতা পত্বীর নাম করিতেন না। বোধ হয় রাজ্য 
সম্বন্ধীয় কর্তব্যেও আর তাহার পূর্বের স্থায় অন্থরাগ ছিল না। পুত্র 
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বালাজী বড় দুঃখে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন__"নাসিরজজের বিগ্রহ 
মস্তানীর পায়ে বিসজ্জিত হইয়াছে, রাঁজ-অন্তুগ্রহও আমরা হাঁরাইয়াছি”। 
এই সময় হইতেই পিতা৷ ও পুরে বৈমনস্ত ঘটিয়াছিল। 


ব্রাঙ্মীণের পক্ষে মছ্যপাঁন মহাপাপ । পেশবার সাম্রাজ্যে ব্রাহ্ণণকে মছ্য 
বিক্রয় পর্য্স্ত দণ্ডনীয় ছিল। কিন্তু যবনী মন্তানী ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে 
আসিয়াও বোধ হয় আপনার পান প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। 
কথিত আছে যে সম্রাট ওরংজীবের বিবেক বুদ্ধিও রমণীর কটাক্ষে 
দিনেকের জন্য টলিয়াছিল। সেই একদিন তিনি সুন্দরীর হাতের সিরাজীর 
পিয়াল! প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। যেখানে গুরংজীবের কঠিন 
সংযম শিথিল হইয়াছিল, সেখাঁনে বাজীর1ওএর দুর্বল চিত্ত যে সহজেই 
পরাঁজয় স্বীকার করিবেঃ তাহাতে আর বিচিত্র কি? রাও বাহুর 
দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসণীস তাহার ইতিহাস সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে 
একখাঁনি সমসাময়িক পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পত্র হইতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মস্তানীর সহবাসে বাজীরাও পান প্রবৃত্তির 
দাঁসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । এই পত্রের বলে কিনকেইড ও পারসনীস 
হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রে তাহাদের এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
মন্তানীমহলে অবস্থানকালে বাজীরাও উপপত্বীর সহিত মগ্যপাঁন করিতেন। 
শ্ীযুত আঠল্যে ও শ্রীযুত রাঁজবাড়ে, কিনকেইড ও পারসনীসের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন নাই। মেঘদূতেরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কেহ কেহ 
করিয়াছেন, কিন্তু এতিহাসিকের নিকট চিরকালই উহা আদিরসাত্মক 
কাব্য থাকিবে। সাধারণ বুদ্ধিতে কিনকেইডের ব্যাখ্যাই সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। শ্রীযুত গোবিন্দ সখারাম সরদেসাইও কিন্তু রাজবাড়ের 
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সহিত একমত । তিনি বলেন-_বাঁভীরাঁও বিষম লম্পট ছিলেন; কিন্ত 
মছ্যপ ছিলেন না । 

বাঁজীরাঁও সাঁতাঁরাঁয় রাঁজদর্শনে গেলেন ; কিন্তু মস্তানীর বিরহ অসহা 
বোধে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। রাজার মহিত প্রথম সাক্ষাত ও কুশল 
সম্ভ।ধণণদি হইবার পর ছুই তিন মাস পধ্যন্ত তিনি সাঁতরায় রহিলেন; কিন্তু 
পূর্বের মত এখন আর হার দরবারে যাইবার আময্ন ছিল না। মন্তানীর 
সান্লিধ্য ত্যাগ করিবার সাধ্য আর তাহার নাই । দরবারে তাহার শত্রুর 
অভাব ছিল না। তীহাঁর লাম্পট্যের কথা ইতিপুর্বেই রাঁজীর শ্রতিগোচর 
হইগ্নাছিল, কিন্ধ তিনি এই অসৌজান্ের প্রতি উদাসীন্ত দেখাইতে পারিলেন 
না। সে সময় সাতারাঁয় জোশী ও অলগল নামক দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী 
ছিলেন । বাঁজীরাও-এর সহিত ইহাদের বিশেষ সৌহাদ্দ ছিল । ছত্রপতি 
শাহ ইঠাঁদিগকে বগিলেন, তোমরা বাঁজীরা'ওকে গিয়া বলিও,চাঁরি মাঁস কাঁল 
সে এখানে আছে, কিন্তু ছুই একবারের বেশী দরবারে 'আসে নাই । 
ইদানীং অষ্টপ্রহর কাঞ্চনী লইয়া পড়িঘ্না থাকে । ইহা ভাল নহে, আমি 
তাঁহাকে পদচ্যুত করিব। যদি তাহার স্ুবুদ্ধি হয়ঃ উত্তম । জোঁণী ও 
অসগল বাগীর।ওকে বাজার অভিপ্রার জ্ঞাপন করিলেন, বহুপ্রকারে 
ভত্খসনা করিলেন, নাণাপ্রকার উপদেশ দিলেন, কিন্তু ঈপ্সিত ফল হইল 
না। বাজীর।ও বলিলেন-- পূর্বেবের মত দরবারে যাইব) কিন্ত মন্তানীকে 
ছাঁড়িতে পারিব না। আবার তিনি নিত্য দরবারে যাতায়াত করিতে 
আরম্ভ কঠিলেন। কিন্তু বেশী দিন সাতারায় থাকিলেন না। রাজার 
অনুমতি লইয়া পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। 

চিমণাজী ও বালাজী এতদিন বাঁজীরাওকে কিছু বলেন নাই, আশঙ্কা, 
হয়ত তান ছুঃখে ক্ষোভে আত্মহত্যা করিবেন। কিন্ত আর চুপ করিয় 
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থাকিলে চলে না। পারিবারিক শাস্তি, লৌকিক সম্ত্রম ত নষ্ট হইয়াঁছেই 
-_ অবশেষে রাঁজদরবাঁরে ষে অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলঃ তাহাঁও 
ন্ট হইতে চলিয়াছে। চিমণাজীর অনুরোধে পুরন্দরে প্রভৃতি কয়েকজন 
ওজনদার সন্ত্রান্ত ব্যক্তি বাজীরাওকে মন্তানীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে 
বলিলেন। গীতাঁর মহা বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে-_ 

প্ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজাঁয়তে | 

সঙ্গাৎ সংজায়তে কাঁমঃ কাঁমাঁৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সম্মোহাঁৎ স্ৃতি-বিভ্রমঃ | 

স্বৃতি-ভ্রংশীদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ 

হিতবাক্য শুনিবার মত মনের অবস্থা বাজীরাও তখন হারাইয়াছেন। 

মন্তানী তাহার ধ্যান, জ্ঞান, মস্তানীর বিরহে তিলেকে প্রলয় বোধ করেন, 
তাই পুরন্দরের হিতবাক্যে তাহার ক্রোধ হইল। ক্রোধভরে তিনি দেব- 
দর্শনের ছল করিয়া প্রথম করকুস্তে ও তথা হইতে পাটসে গেলেন। 
মস্তানী একাকী পুনার প্রাসাঁদে রহিলেন। বাঁলাজী বাজীরাঁও এতদিন 
যে স্থুযোগ অদ্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি 
মস্তানীকে প্রাসাদের এককক্ষে আবদ্ধ করিয়। বাহিরে চৌকী-পাহার! 
বসাইলেন। কিন্তু মস্তানী কেবল রূপবতী নহেন, তিনি অসাধারণ 
চাতুর্ধ্যশালিনী। বালাঁজী বাজীরাও-নিয়োজিত প্রহরীদিগের চক্ষে ধুলি 
নিক্ষেপ করিয়া তিনি আপনার কারাকক্ষ হইতে পলায়ন করিয়া পাটসে 
্বীয় প্রণয়পাত্রের সহিত পুনশ্মিলিত হইলেন। কিন্তু এবার আর বাজীরাও 
তাহাকে নিজের নিকট রাখিতে পাঁরিলেন না । মস্তানীর পলায়নকথ' 
প্রকাশ হইবামাত্র পেশবাঁর শুভানুধ্যায়িগণ পাটসে আসিয়! তাহাকে 
বিবিধ প্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া, বাজীরাঁওএর অনুমতি 


বাজীরাও ও মস্তানী ৩৫ 


অনুসারে মস্তানীকে আবার পুনাঁয় পাঠাইয়া দিলেন। মন্তানী পুনায় 
ফিরিলেন বটে, কিন্তু প্রিয়তমের প্রাসাদে আর তাহার স্থান হইল না । 
চিমণাজীর উপদেশে বালাজী মন্তানীকে পার্বতী-উদ্াানে আবদ্ধ করিয়! 
রাখিলেন, বাজীরাওয়ের সহিত অতঃপর আর তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 

সেকালের নরপতিগণের অনেকেরই উপপত্বী ছিল । প্রহরী-পরিবেষ্টিত 
প্রাসাদে উপপত্রী সকলে বারাঙ্গণার ন্যায় আচরণ করে নাই। 
শুদ্ধান্তঃপুরে প্রতিপালিতা গুজরাটের মহিষী কমলাঁদেবী হেলায় পুর্বর- 
প্রণয় বিস্বৃত হইয়া দেশের শক্র, জাতির শক্র, পতির শক্র আলাউদণীন 
খিলিজীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন। তাহার কন্তা দেবলাঁদেবী খিজির 
খা ও মোবারকের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান ত করিয়াছিলেনই, মোবারকের 
মৃত্যুর পর হীনবংশজাত কুচক্রী শক্রর পত়ীত্ব স্বীকাঁর করিতেও কুষ্ঠিত 
হন নাই। কিন্তু মীলবপতি বজ-বাহাছরের উপপত্বী রূপমতী বিষপান 
করিয়া! প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, তথাঁচ আপনার সতীত্ব-গৌরব 
বিসঙ্জন করেন নাই । মন্তানীর শেষ জীবন কিরূপে অতিবাহিত 
হইয়াছিল, তাহা আমর! অবগত নহি। কিন্ত প্রবাদ আছে ১৭৪০ সালে 
বাঁজীরাওয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মস্তানী হিন্দু সতীর মত তাহার অন্ুগমন 
করিয়াছিলেন । পাব্লগ্রামে মস্তানীর সমাধি আছে । 

ইংরাজ নরপতি দ্বিতীয় চার্লসের উপপত্বীগণ, তাহার নিকট হইতে বিস্তৃত 
জাঁরগীর ও উচ্চ উপাধি লাভ করিযাছিলেন। চার্লমের জারজপুত্র ডিউক 
উপাধি পাইয়্াছিলেন, বুটেনের উচ্চসম্তরান্ত বংশের ছুহিতার সহিত তাহার 
বিবাহ হইয়াছিল, সন্্ৰান্ত সমাজে তিনি রাজপুত্র বলিয়া সম্মানিত 
হইতেন। মস্তানীও বাঁজীরাও-এর নিকট দুইখানি গ্রাম জায়গীর পাইয়- 
ছিলেন। তাহার গর্ভঙ্গাত পুত্র সমসের বাহাঁছুরকে পেশবা বাজীরাও 
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ব্রাহ্মণের মত উপবীত দিয়! ত্রাঙ্গণ সমীজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের প্রতিকুলতায় পরাক্রান্ত পেশবার 
এই অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই। সমসের বাহাছুর বুন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী 
বান্দা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের সাঁমস্ত-পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবাহ 
হইয়াছিল মহারাষ্ট্রের এক সম্ত্রীস্ত হিন্দু কুমারীর সহিত। বালাজী 
বাঁগীর।ও মন্তানীর প্রতি বিরূপ হইলেও সমসেরের সহিত কোনও কুব্যবহাঁর 
করেন নাই । সমসের তাহার নিকট অন্জের আদর ও জনসমাঁজে 
পেশবাপুত্রের সম্মান পাইতেন । পাঁণিপথের তৃতীর বুদ্ধে তাহার মৃত্যু 
হয়। তাহার পুত্র আলিবাহীহুর নাঁনা ফড়নবীসের নির্দেশে মধ্যভারতে 
মহাদজী সিন্ধিরার প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন । ইংরা লেখক কীন 
সাহেব পেশবা বাজীরাওয়ের জারজপুত্র বলিরা ইহার পরিচয় দিয়াছিলেন । 
আপিবাহ1ছুরের বংশধরগণ বান্দার নবাব বলিয়া পরিচিত । শেষ নবাব 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাঁজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া 
রাজ্যচ্যুত হন। এখন মন্তানী ও বাঁজীরাওএর বংশধরের৷ ইন্দোরে 
হোঁলকার রাজ্যে বাস করিতেছেন । 


শিবাজীর নৌবহর 


সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য সেনাবলের ন্তাঁয় নৌবলেরও প্রয়োজন । মারাঠা 
সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবছত্রপতি এই সত্যটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন। কৌকনের উপকুলভাঁগ অধিরুত হইবার পরই শিবাজী নৌশক্তি 
গঠনে উদ্যোগী হইধাছিলেন। এই কাধ্যে তাহার সহকারী ছিলেন__ 
পেশবা মোরে ত্রি্বক পিঙ্গলে। পত্তুগীজ, ওলন্দীজ ও ইংরাঁজ বণিকেরা 
আরব সাগরে কেবল বাঁণিজ্য-তরী ভাসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই । সেকণলে 
ভারতের পশ্চিম উপকূলে” আরব সাগরের তীরদেশে ও পারস্ত সাগরের 
সন্নিহিত প্রদেশে জলদস্থ্যর বিশে উপদ্রব ছিল । সুতরাং পাশ্চাত্য- 
বণিকের] পণ্যসম্তার-সংরক্ষণের জন্য বাঁণিজ্যপোতের পাহারায় রণত্রীএ 
বহর নিযুক্ত করিতেন । এইভাবে ধীরে ধারে ভারত-সমুদ্রে পাশ্চাত্য শক্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল । এতদ্যতীত জঞ্জিরার হাঁবণী সর্দারেরাঁও শিবালীর 
সমঞ্ধ পধ্যন্ত আপনাদের নৌশক্তি অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন। এই কল প্রবল 
প্রতিদ্বন্দীর বিরুদ্ধে নিজের শক্তি কৌঁকনের উপকুলে স্তৃপ্রতিষ্টিত করিবার 
জন্যই শিবাজী কৌকন বিজয়ের অব্যবহিত পরে নৌবহর নিম্মীণে মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। 

ছত্রপতি শিবাঁজীর নেতৃত্বে মারাঠা সাঁদী ও পদাতিকগণ যে অতুল 
সামরিক কীত্তি অর্জন করিয়াছিল, তাহার নৌসৈনিকের! সেরূপ বশোপাভ 
করিতে পাঁরে নাই। তাহার কারণ সামরিক কৌশল তাহাদের উত্ত- 
রাধিকার ন্থত্রে প্রাপ্ত স্বাভাবিক সম্পত্তি; নৌধুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাহাদের 
মোটেই ছিল না । শিবাজী নিজে একবারের অধিক সামুদ্রিক অভিযানে 
যোগদান করেন নাই। মভাঁসদ নৌ-বিভাগের দুইজন অধিনায়কের নান 


৩৮ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


উল্লেখ করিয়াছেন-_ প্রথম দরিরাঁসাঁরঙ্গ, জাতিতে মুসলমান ; দ্বিতীয় মায় 
নায়ক, জাতিতে ভাগ্ীরী বা ধীবর। খুব সম্ভব শিবাঁজী ধীবরদিগের 
মধ্য হইতেই অধিকাংশ নাবিক নির্বাচন করিয়াছিলেন__কা'রণ, মহারাষ্ট্রের 
অধিবাসীদিগের মধ্যে ইহারাই সমুদ্রগমনে অভ্যস্ত ও নৌচালনায় নিপুণ । 
মালবনে শিবাঁজীর একটা প্রতিমুত্তি আছে এই মূত্তির মস্তকে কোঁলী জাতীয় 
ধীবরদিগের সাধারণ শিরন্ত্রাণ। সম্ভবতঃ শিবাঁজীর নাবিকেরা সকলেই 
এইরূপ শিরক্ত্রাণ পরিধান করিত । দরিয়াসারঙ্গ ও মায় নায়ক ব্যতীত 
দৌলতর্থা নামক আরও একজন মুসলমান সেনাপতি শিবাজীর নৌবহরে 
উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন । 

সভাসদের মতে শিবাজীর বহরে বিভিন্ন শ্রেণীর ৪০০ রণতরী ছিল । 
তিনি শিবাজীর রণতরীর মধ্যে গলিবত ও গুরবের সঙ্গে তরাগ্ডী, তাঁরশিবাড়, 
মাঁচবা ও পগারের নাম করিয়াছেন। বল! বাহুল্য ইহাদের সকলগুলিকে 
রণতরী আখ্যা দেওয়া যায় না । গলিবত ও গুরব যুদ্ধকাধ্যে ব্যবহৃত হইত; 
কিন্তু সভানসদের উল্লিখিত অন্তান্ত তরণীগুলিতে বোধ হয় বাণিজ্য ভিন্ন 
আর কোন প্রয়োজন সাধিত হইত ন!। 

সভাসদ শিবাজীর রণতরীর যে সংখ্য। দিয়াছেন, তাঁহাও অতিশয়োক্তি 
বলিয়া! মনে করিবার কারণ আছে। ইংরেজ এ্রতিহাসিক রবার্ট আম 
বলেন_-41106 0650 ০06 910152]1 1790 105 01015 0106 (1675 ) 
০০210 110:59520 €0 5065-52৬০1 81155 0£ 10101) 1760921) 
ড০:০ 51995 61021556 £9111815 ৪11 ০70৮0০9 ড/161 10673. 
(ক) অর্থাৎ ১৬৭৫ খৃঃ অন্দে শিবাঁজীর রণতরীর সংখ্যা ছিল ৫৭১-- 
ইহার মধ্যে ১৫ খানি গুরব ও বাকী সব গলিবত। সকল রণতরীতেই 

(ক) 00100০--চ1980061)05. 127758. 


শিবাজীর নৌবহর ৩৯ 


বহু মাল্লারশভিড় দেখা যাইত । ইংরেজ পর্যটক ডাঃ ফ্রায়ার খরেপত্তনের 
পথে রাজাপুরের দক্ষিণে একটি দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত গভীর উপসাগরে 
শিবাজীর নৌবহর দেখিয়াছিলেন। প্র বহরে ছোট বড় ৩০ খানি তরণী 
ছিল। আডমিরালের তরণীর মাস্তলে তিনি একটা শ্বেত পতাকা! দেখিয়া- 
ছিলেন। (খ) স্থলপথে কিন্তু শিবাজীর সেনাদলে শ্বেত পতাঁক! ব্যবহারের 
কথা শুনা যাঁয়না। অধ্যাপক সরকার শিবাজীর পোতসংখ্য৷ সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন যে,_151191) 15001651১9৬: 000 01061 12001001061: 
[701:2 0101) 190 9130 95091] 939 60 0215 (গ) অর্থাৎ ইংরাজ 
বণিকদিগের রিপোর্টে শিবাঁজীর রণতরীসংখ্যা কখনই ১৬০এর অধিক 
দেখা যায় না, সাধারণতঃ ৬* খানি মাত্র তরণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, শিবাজীর বহরে সর্বব- 
সাকুল্যে ছোঁট বড় ২০৭ খাঁনির অধিক রণতরী ছিল না, এই বণতরী- 
গুলিও আকারে ও গঠনে ইংরাজ রণতরী অপেক্ষা অনেক নিকষ্ট ছিল। 
তর্ণীর অধ্যক্ষ ও নাবিকেরাও যে তরণী চালনায় রণনৈপুণ্যে ও অস্ত্র- 
বলের হিসাবে ইংরাঁজ কাপ্তেন ও নাবিকদ্িগের তুলনায় অত্যন্ত অপকুষ্ট 
ছিল, তাঁহাতেও সন্দেহ নাই। সত্য বটে ছুই একবাঁর শিবাজীর নৌসেনা- 
পতিগণ ছুই একবার দুই একখানি পর্ত,গীজ জাহাজ ধরিয়া আনিয়াছিল, 
কিন্তু সাধারণতঃ পর্ত গীজেরা সংখ্যায় এত কম ছিল যে, ইনাতে মারাঠ। 
নাবিকদিগের রণকৌশলের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিবাজী 
সথলযুদ্ধে আপনার সেনাপতিগণের উৎকুষ্টতর রণকৌশলের উপরই নির্ভর 
করিতেন, সেনাঁসংখ্যায় মুঘল ও দাক্ষিণীত্যের মুসলমান নরপতিগণের 
থে) জু: 6,145. 
(গ) 981]581--515811 (156 0৫.) 5,336. 


৪০ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


সমকক্ষতা লাভের আশা তিনি কখনও করিতে পারেন 'শাই, কিন্তু 
জলযুদ্ধে তিনি নৈপুণ্যের অভাব সংখ্যার বলে পুরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
বল! বাহুল্য তাহার এই আশ! সফল হয় নাই। স্থরাঁটের ইংরাঁজকুগীর 
বড় কর্তা (019510070) জদন্তে বলিঘাঁছিলেন,--0)25 ৪০০ 
[71521131) 91)109 ০০] 0256705 2. [)01060 04 0100100 ৮1017016 
11110101106 11015916100 €1০00 091)661. একখানি ইংরেজ 
রণপোত নিজেকে বিশে বিপন্ন না করিয়াই একশত মারাঠা রণতরী 
ধ্বংস করিতে পারে । তাঁহার গর্ব যে একেবারে অসার নহে, তাহা 
কৌকনের সন্নিহিত সাগরে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে । 

শিবাজীর রণপোতগুলির মধ্যে “গুরব” ও 'গলবত”ই সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । “গুরব” পালে চলিত আর “গলবত; চলিত দাড়ে। এই তরণী- 
গুলির গঠন এরূপ কদর্য ছিল যে, সমুদ্রে তরঙ্গ উ্খিত হইলে গুরব ও 
গলবত অতি প্রবল ভাবে ছুলিতে থাকিত। গুরবে ৯ হইতে ১২ পাঁউগ 
গুটিকয়েক কামান থাকিত। সভাসদের উল্লিখিত তরণীগুলির মধ্যে মাঁটবা 
পাঁলওয়ালা বড় নৌকা; শিবাঁড় ছুই মাস্তলের চেপ টা-তলা-ওয়াল! নৌকা; 
শিবাড়ে আবাঁর পাটাতনও থাঁকিত না; আর পগার সাধারণ ছোট নৌকা 
( ০215098 ) ব্যতীত কিছুই নহে। বল! বাহুপ্য এই সকল তথা-কথিত 
জাহাজ লইয়৷ ইংরাঁজ ও অন্ঠান্য পাশ্চাত্য শক্তির সহিত জলঘুদ্ধে অগ্রসর 
হইলে যে পরাজয় হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। 

ভারত সাগরে মারাঠার নৌ-শক্তি স্থাপনের উদ্যম নিষ্ষন হইলেও 
ইহাতে শিবাঁজীর দূরদশিতাঁর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। জলযুদ্ধের 
অভিজ্ঞতা না থাকিলেও তিনি বুঝিপ/ছিশেন যে, নৌ-শক্তির জন্য সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্যপোত বহরের বুদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজন । 


শিবাজীর নৌবহর ৪১ 


এইজন্য তিনি কতকগুলি বাণিজ্যতরণী নির্মাণ করিয়াছিলেন । এই 
বাণিজ্যপোতগুলি মারাঠা পণ্য লইয়া আরব দেশের উপকূলে গমন 
করিত । কালক্রমে বহু মারাঁঠা বণিক নস্কট প্রভৃতি আরব বন্দরে আপনাদের 
পণ্যবীথি স্থাপন করিরাছিল । কিন্ধ সে শিবাসীর তিরোধাঁনের বহু পরে । 
শিবাজীর রণতরী-বহরের সাধারণ কর্তব্য ছিল--জলদস্থ্যর উপদ্রব নিবারণ । 
মারাঠ। সৈন্তদল অপরের দেশ লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করিত। 
মারাঠা নৌ-বহরের খরচও সাধারণতঃ নির্বাহিত হইত অপরের পণ্য লুণ 
লব্ধ মায়ে। তত্যভীত আরও ছুইটি কারধ্যের জন্য শাস্তির সময়েও রণতরী 
ব্যবহৃত হইত। সেকালে নিত্যপ্রয়োজশীর দ্রব্যের উচিত মূল্য নিদ্ধাগণ 
করিয়া দিতেন --রাঁজ।। দ্রব্যের মূল্য হঠাৎ বাঁড়িত্বা উঠিলে রাঁজ। আদদ।নী 
শুক্ধ কমাইয়া দিতেন, বাজার দামও সেই সঙ্গে কতকটা কমিয়। যাইত । 
স্থলপথে যেমন বাঁণিজ্যদ্রব্য আমদানী হইত, জলপথেও তেমনি দেশী 
বিদেনী জাহাজে বহু পণ্য আমদানী রপ্তানী হইত । এই জাহাজগুলি 
মাধীঠা বন্দরে শুক্ধ দিবা সরকারা দম্তভক লইবা যাইত । আবার অনেক 
জাহাঁজ সরকারী কর্মমচারীদিগকে ফাকি দিয়া বিনা দস্তকেই চলিয়া! 
বাইত। রণতরীর অধ্যক্ষের সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়ীইতেন । দেশী-বিদেশী 
কোন বাণিজ্যতরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তীহারা দস্তক দেখিতে 
চাঁহিতেন । দস্তক দেখাইতে পারিলে আর কোন গোল হইত না, না 
দেখাইতে পারিলে জরিমানা দিতে হইত, ন৷ হয়ত জাহাজ বাজেয়াপ্ত হইত। 
এই কানে নারাঠা সরকারের সহিত ইংরাজ বণিকদিগের কয়েকবার 
মনোমালিন্য ঘটিবার উপক্রম হইরাছিল | 

সেকানে কোন দেশের উপকুলে ঝড়ে বা অন্য কে'ন কারণে ভহাঁজ 
ভুবিরা গেলে তাহা এ দেশের সরকারী সম্পন্তি বলির। পারগাণত হহত। 


৪২ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


এই প্রকারে দৈবলবধ সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করা ও উদ্ধার করাও অধ্যক্ষ- 
দিগের অন্যতম কর্তব্য ছিল। ইংরাঁজদূত অস্কিনডেন শিবাজীর নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে মহাঁরাস্ট্রের উপকূলে নিমগ্ন ইংরাজ 
বাণিজ্যপোত ও পণ্যদ্রব্য ষেন তিনি দাবী না করেন। প্রচলিত প্রথার 
বিরুদ্ধে শিবাগী এই প্রার্থন! গ্রাহ্থ করিতে সম্মত হয়েন নাই। 

শিবাঁজীর মৃত্যুর পরে আংশ্রিয়াগণ তত্প্রতিষ্ঠিত নৌ-শক্তি অব্যাহত 
রাখিয়াছিলেন। পেশবা বাঁলাজী বাঁজীরাওএর সহিত আংগ্রিয়া বংশের 
অন্ততম প্রতিনিধির বিরোধ হইলে তিনি তাহাদের সর্বনাশ সাধনের সঙ্ল্প 
করেন । এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে ইংরাজের সাহাফ্যের প্রয়োজন 
হইরাছিল। আশ্রিয়ার উপদ্রবে ইতিপূর্যবেই ইংরাঁজেরা তাঁহার প্রতি 
অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন এবং ছুই একবার তাহাদের শক্তি থর্ব করিবার 
চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এতদিন এই চেষ্টা সফল হয় নাই; কিন্তু এইবার 
পেশবার সাহায্যে ইংরাজের অভিলাষ পূর্ণ হইল। গৃহবিবাদের ফলে 
মারাঠা নৌ-শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। পেশবাদিগের নিজেদেরও নৌ-ঘহর 
ছিল কিন্তু তাহার! শিবাঁজীর নীতি সম্যকভাবে বুঝিতে না পারার জন্যই 
হউক বা অন্য কারণেই হউক আরব সাগরে মারাঠা শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
কখনও উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নাই। 


মহারাষ্ট্র নিয় জাতি ও 
শিবাজী মহারাজ 


১৬৬৬ খুষ্টান্দে ফরাসী পর্য্যটক থেভেনো (70])6%006) ভারতবর্ষ 
পর্যটনে আসিয়াছিলেন। তাহার মনোজ্ঞ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সপ্তদশ শতাব্দীর 
অষ্টম দশকেই ইংরাঁজীতে অন্বাদিত ও লগুন নগরে মুদ্রিত হইয়াছিল । 
মসিয়্য থেভেনো ভারতের নান! প্রদেশের চিত্তাকর্ষক বিবরণের মধ্যে 
ছত্রপতি শিবাঁজীর অভ্যুদয় কাহিনীও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
থেভেনোর বিবরণ যে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা একবারে তাহার 
পুস্তকের পৃষ্ঠায় চক্ষু বুলাইয়া গেলেই বোঝা যায় । কিন্তু এক বিষয়ে বোধ 
হয় তাহার মন্তব্য একেবারে ভিত্তিহীন নহে। তিনি লিখিয়াছেন যে, 
শিবাজী প্রথম কতকগুলি দস্যু লইয়া তাহার সৈম্ধদল গঠন করিয়াছিলেন । 
শিবাঁজীর দলে অভিজাত শ্রেণীর লৌকের অভাব ছিল না। বহু সনম্রান্ত 
দেশস্থ ব্রাহ্মণ এই তরুণ জননায়কের অসমসাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া অথব! 
হিন্দুধর্মের রক্ষাকল্ে তাহার আদর্শের মহত্বে আকুষ্ট হইয়া তাহার পতাকা- 
তলে সমবেত হইয়াছিলেন। বহু উচ্চবংশজাঁত মাঁরাঠা বীরও এই 
মারাঠাকুলপ্রদীপের প্রতিভা-জ্যোতিতে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
আর প্রভু বংশীয় দেশপাণ্ডেরাও দেবতার নামে “হিন্দবী স্বরাজ্য” 
প্রতিষ্ঠার আয়োজনে শিবাজীর পৃষ্ঠপোষকত৷ করিবার প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অভিজাত শ্রেণীর লোক লইয়া! সৈম্দল গঠন 
করা যায় না, _সৈন্তদলে কেবল হুকুম করিবার লোক থাকিলেই হয় না 
হুকুম তামিল করিবার লোকও চাই। জাতীয় মহাঁসমরে জাতির সকল 
স্তরের লোকের সহা'রতা দরকার, মন্তিফ ও বাহু উভয়ের সহযোগিতা ভিন্ন 


8৪ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


দেশের কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না । তাই তীক্ষদর্শী শিবানী মহারাঁজ 
সর্বশ্রেণীর লৌককেই আপনার পতাকামুলে আহ্বান করিয়াছিলেন। 
স্বীর চরিত্র প্রভাবে সমাজের মকল স্তরের লোকেরই চিত্ত জয় করিয়া- 
ছিলেন । তাই তীহার মহাব্রত উদ্ঘাপনে রামদীস স্বামীর হার মহাপুরুঘও 
যেমন অকাতরে সহায়তা করিয়াছেন, তেমনি কতগুলি চৌধ্য ব্যবসারী 
দস্থ্য-তস্কর-শ্রেণীর অসাধু ইতর জাতীয় লোকও তাহাদের বাহুর শক্তি, 
চরণের ক্ষি প্রা, বুদ্ধির কৌশল শিবাজীর সেবার নিরেগ করিয়াছিল । 
শিবাঁগীর মাওলী সেন! দরিদ্র ইয়া গঠিত। মাওলীদের পেটে অন্ন ছিল 
না, পরিধানে বসন ছিপ না, কিন্কু হৃদয়ে সাহস ছিল, অন্তরে নিষ্ঠা 
ছিল -আর সেই গুণাবপীর আদর হইয়াছিল শিবাজীর নিকট । তাহার 
আগেও হর নাই, তাহার পরেও বেশীদন হয় নাই। কিন্ত দরিদ্র 
মাওশীর! দহ্থ্য নহে । মহারাষ্ট্রের কোলী, মহার ও রাশোশীরাই তস্কর 
বলিয়! বিখ্যাত । 

ইহাদের মধ্যে রামোণীরাই সমধিক দুদ্ধীন্ত। কেহ কেহ বলেন "যে 
ইহারা মহিষুর রাঞ্যের বেরডদিগের জ্ঞাতি । একজন বেরড বীর শিবাজীর 
মৃত্যুর পর সম্রাট ওরঙ্গদীবের বিরুদ্ধ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল । 
আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন থে রামোশী ও বের এক নহে। 
মহারাষ্ট্রে, কখন্‌ যাঁাবর রামোশী জাতি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা স্থির কর! 
কঠিন। কোন্‌ পথে, কোথায় তাহারা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল 
তাহা স্থির করাও সহজ নহে। ১৮৩৮ সালে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 
410 40000018601 010০ 0011511) 200 005 15165521006 (001010101) 
06 [00 61100 0 1২210909195 নামক গ্রন্থে কাণ্তেণ আলেকজেগ্ডার 
ম্যাকিন্টস্‌ গু১লিত প্রবাঁদ হইতে ইহাদিগের আদি বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্ট। 


মহারাষ্ট্রের নিয় জাতি ও শিবাজী মহারাজ ৪৫ 


করিয়াছেন । মাঁরাঠা আমলে রামোণীরা ছুর্গে ও পল্লীগ্রামে প্রহরীর কার্য 
করিত, চ'যবাসও করিত । গিরি দুর্গে প্রহরীর কার্যের জন্ত তাহার! 
কিছু নিক্ষর জমি পাইত। 

গ্রামের কাজের জন্ত মিলিত, কোথাও বা কিছু নগদ মুদ্রা, কোথাও 
কিছু শস্য । তাহাদের জর্দীরেরা হয়ত বিজয়াদশমীর দিন গ্রামবাসী- 
দিগের নিকট একটা হষ্ট-পুষ্ট মেষই উপহার পাইত। এতদ্যাতীত 
বাবসানীদিগের পণ্যদ্রব্য রক্ষা করিবার দায়িত্বের জন্তও তাহাদের একটা 
পাওনা ছিল। এই সকল প্রাপ্যে তাঁহাদের পেট ভরিত না। তাহাদের 
পুরুষান্তক্রমিক প্রকৃত পেশা ছিল চৌধ্যবৃত্তি বা ভাঁকাতি। জঙ্গল 
ও পাহাড়ের ভিতর দিরা গুপ্ত পথ খুঁঞিয়] বাহির করিতে, আরণ্য পশুর 
ডাকের সঙ্কেতে নানাদিক হইতে পূর্ববনিপ্িষ্ট স্থানে আসিয়া মিপিত হইতে, 
সংখ্যায় অল্প হইলেও অসম সাহসের সহিত বহুলোকরক্ষিত ঘরব।ড়ী আক্রমণ 
করিতে, বিভিন্ন বনপথে ক্ষিপ্রভাবে পলায়ন করিতে, ছদ্মবেশে গ্রামে ব 
শহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রয়োজনীয় সংবাঁদ সংগ্রহ করিতে ইহারা অদ্বিতীর । 
নিশাকাঁলে ইহারা অকুতোভয় শ্বীপদ-সম্কুল বনপথে ভ্রমণ করে, কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় বন্য পশুর হস্তে রাঁমোশার প্রাণ যাওয়ার কথা বড় একট! 
শুনা যাঁয় না। অতি সামান্ত জঙ্গলের মধ্যেও ইহার! ঠিক বন্ধ পশুর মত 
সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে লুক্কায়িত হইতে পারে । মহাঁরাষ্টে, ইংরাজী 
আমল আরম্ভ হইবার পরও ইহাদের উৎপাত কমে নাই। রাঁমোণী দস্থ্য 
উথিযা' বাঁ উাঁজীর উৎপাতে বহুদিন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শান্তি ভঙ্গ 
হইয়াছে, এবং তাঁহাকে ধরিতে ইংরাঁজ সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছিল । শোনা যাঁয় যে রামোণী দস্থ্যুরা একরাত্রিতে কখনও 
কখনও ত্রিশ চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে । 


৪৬ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


এই সকল রামোশী দস্যু এমন দুর্দাস্ত যে একবার একজন রামোশী 
দুঙ্কৃতকারীর দণ্ডের জন্য পেশব! দ্বিতীয় মাধব রাঁওর জননী গঙ্গাবাঈকে 
অন্লজল ত্যাগের ভয় দেখাইতে হইয়াছিল। ম্যাঁকিণ্টস সাহেব বলেন যে 
রামোশী বৃদ্ধদিগের মতে শিবাজীই তাহাঁদিগের পূর্ববপুরুষদিগকে রাষ্ট্রের 
কার্যে নিযুক্ত করেন । বহু পুরুষ পর্যন্ত চৌধ্য ও তস্কর বৃত্তিতে লিপ্ত 
থাঁকায় রাঁমোশী-চরিত্রের যে বুত্তিগুলি বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল; 
গিরিদুর্গের গুপ্তবর্ম প্রভৃতি আবিষ্কাঁরে, শত্রর গতি-বিধি ও শব্র-শিবিরের 
গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহে সেই গুণগুলিই বিশেষ আবশ্যক । তাই শিবাজী 
এই ডাঁকাঁতের দলকে দেশের সেবায় ডাকিলেন, আঁর তীহার ব্যক্তিত্বের 
এমনই প্রভাব ছিল যে, এই নরহস্তা দস্যুরা যে কেবল শিবাঁজীর অধীনে 
দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে দুই একজন 
নেতাঁর নাম মারাঠা ইতিহাসে একেবারে চিরম্মরণীয় হইয়াছে । আজিও 
রামোশীর! শিবাজীর নামে সন্্রমে মস্তক নত করে। এইখানেই শিবাজীর 
প্রকৃত মহত্ব । | 

মহারাষ্ট্রের নিয়জাঁতির মধ্যে কেবল যে রাঁমোশীদিগকেই তিনি দেশের 
কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। রামোশীদিগের মত না হউক, 
দক্থ্য-বৃত্তির জন্ত মহারদিগেরও কতকটা অধখ্যাতি ছিল। মহারের জাতিগত 
পেশা পল্লীরক্ষা-_কিন্তু পল্লী-প্রাচীরের ভিতরে এই.অসভ্য জাতির স্থান 
ছিল না, গ্রামের মহা'র পাড়া গ্রামের বাহিরে ; সেইখানে ক্ষুদ্র অপরিসর, 
অপরিষ্কার কুটারে মহারেরা পশুর মত জীবন যাপন করে। রামোশীদিগের 
মত চৌধ্যই মহীরের কৌলিক বৃত্তি নহে । চোখা মেলার মত পরম বৈষ্ণবও 
মহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাঁজীর পূর্যেও তাহার! পল্লী 
সেবা করিত। শিবাঁজী তাহাদিগকে কোন কোন দুর্গ রক্ষার ভার 


মহারাষ্ট্রের নিয় জাতি ও শিবাজী মহারাজ ৪৭ 


দিয়াছিলেন। কোঁলী, রামোশী ও মহাঁরের! কিন্ত দুর্গের ভিতরে থাকিতে 
পাইত না! । তাঁহাদের স্থান ছিল ছুর্গের বাহিরে । শক্রসেনার আক্রমণ হইতে 
গিরিপথ রক্ষা করা, শক্রসেনার আগমন সংবাদ জানাইয়! ছুর্গরক্ষকদিগকে 
সতর্ক করাই তাহাদের কার্য ছিল। এতদ্যতীত রামোশী ও মহারদিগের 
সাহায্যে শিবাজী গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। 

মুসলমান আমল হইতে ইংরাজী আমলের প্রথম যুগ পধ্যন্ত কোঁলী 
দস্্যুর উৎপাতে মহারাষ্ট্রের গিরিপথগুলি মোটেই নিরাপদ ছিল না। 
মারাঠা সরকার ইহাদের সঙ্গে একটা রফা করিয়াছিলেন। কো'লী 
নায়কের পথিকদিগের নিকট হইতে একটা মাশুল আদায় করিত এবং 
এই অধিকারের বিনিময়ে রাজপথের শান্তি রক্ষার দীয়িত্ব গ্রহণ করিত । 
পেশবার পতনের পর এলফিনষ্টোন সাহেবও কিছুদিন এই ব্যবস্থাই 
চালাইয়াছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে ইংরেজের শক্তি স্থগ্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর কোলী দস্থ্যদের উপদ্রব কমিয়া গিয়াছে । মুসলমান আমলে 
ইহণদের উপদ্রবে 'দক্ষিণ ভারতের বড় বড় পথগুলি কিরূপ বিপদ-সঙ্কুল 
হইঘণছিল তাঁহার বিবরণ বহু বিদেশী পর্যটকের গ্রন্থে পাওয়া যায় । শিবাজী 
মহারাজ এই কোলীদিগকেও নিজের কাধে লাগাইয়াছিলেন, বন্য বর্ধবর 
বলিয়া তুচ্ছ করেন নাই। 

' তিনিই প্রকৃত জননাঁরক, ধিনি সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর 
লোককে রাষ্্র সেবার অধিকার দেন এবং সে অধিকারের স্থব্যবহার করিতে 
উৎসাহ দেন। শিবাজীও প্রকৃত জননায়ক ছিলেন, তাহার পশ্চাতে ছিল 
দেশের অদম্য অখণ্ড জনশক্তি নতুব! মহারাষ্ট্রের সামান্য জায়গীরদার- 
পুত্রের সাধ্য কি যে আলমগীর বাদশাহর সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া 
দেয়? 


সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ 

মারাঠা সাত্রাজ্যের গাথুনী ছিল বডই আল্গা, তাই ইংরাঁজেরা দুইটা 
যুদ্ধই 'অনন বিট রাঁছাট ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিঘাছিলেন। সাআজ্যের 
আসল কর্ত! পেশবা পুনাঁর প্রাসাঁদ ভঈতে হুকুম চাঁলাইতেন ; ধাহার নামে 
কুন চলিত, সেই ছত্রপতি মহারাজ সাহারার কেল্লার একরকম বন্দী 
ছিলেন । রাজ্যট। নাম ছিল তীহার, তিনিই পেশবাঁর মনিব, তাহার 
সৈন্ত মামন্তদের মনিব, জায়গারদার ও সাধারণ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। 
তাহার রাঁজ্যাভিষেকের সময় খুব ধুমধাঁম হইত, তীহার বিবাহে অনেক টাকা 
ব্যয় হইত,তীহ'র উত্তরাধিকারী জন্মিলে কেল্লার কামান সহস্র গঞ্জনে সেই 
শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিত, সাঁভারার সান্নিধ্যে আসিলে পেশবার নীগারাও 
শুতবূ হইত, বাহিরে ছত্রপতির মন্মান ছিল এতখানি। হাজার হউক, 
তিনি ত শিধাঞ্গা মহারাজের বংশধর । অ।সলে কিন্তু তিনি ছিলেন 
পেশবার হাতের একটি পুতুল । সাতারা ছাড় এক পা চলিবার 
ত্বাধীনতা তাহার ছিল না । তাহার চাকর বাঁকর পধ্যন্ত পুনা হইতে 
আমিত। তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে পেশবার মুখের দিকে 
চাহিতে হইত । প্রাসাদের জলের নলটা মেরামত করিতে হইলে পেশবার 
দরবারে আরজি পাঠাইতে হইত । সে আরজি ষে সর্বদাই মঞ্জুর হইত, 
তাহাঁও নহে । তথাপি রাষ্টবিপ্রবের দিনে তাহার কদর বাড়িয়া যাইত । 
চতুর রাজনীতিবিদ্‌ বালাজী জনার্দন ওরফে নানা ফড়নবীশ ছত্রপতির ক্ষমতা 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া পেশবাঁকে জব্দ করিবার মতলব করিয়াছিলেন। আর 
তৃতীর মারাঠা যুদ্ধে যখন বাঁর বার পরাজিত হইলেও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের 
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সামস্তবর্গ দ্বিতীয় বাঁজীরাঁওকে ত্যাগ করিলেন না, তখন ইংরাঁজ নিজের 
স্থবিধার জন্যই ছত্রপতি প্রতাপসিংহের “নামের দোহাই ফিরাইলেন | 
মারাঠা জাতির চরিত্রের একটা বিশেষ দৌর্ববল্য এই যে, সমৃদ্ধির দিনে 
তাহারা জাতীয় একতার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায় । আত্মকলহপরায়ণ 
মারাঠা সর্দাররা! পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইয়া দিতে একটুও ইতম্ততঃ 
করেন না। এইরূপ কলহের দৃষ্টান্ত মারাঠা৷ ইতিহাসে অনেক আছে । 
দ্বিতীয় মাধব রাও-এর অপমৃত্যুর পর প্রধানত: উত্তরাঁধিক)র লইয়া! এই 
গৃহকলহ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে । গদ্দীর প্ররুত উত্তরাধিকারী ছিলেন রঘু- 
নাথ-পুত্র বাঁজীরাও । কিন্ত মন্ত্রী নানা ফড়নবীশের ইচ্ছা ছিলন]| যে, বাঁভীরাও 
পুনীর মসনদে বসেন । অনেক ষড়যন্ত্র অনেক চক্রান্তের পর বাঁজীরাওই 
পেশবা হইলেন, প্রধানত: দৌলতরাঁও সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশের 
সাহাষ্যে। দৌলতরাও একট! বিশাল সেনাদলের নারক, ফিরিঙ্গি সেনা- 
পতি ডিবয়েনের সুশিক্ষিত সৈন্তদল তাহার ইঙ্গিতে চলিত ; আর বুদ্ধিবলে 
সেকালৈ নানার সমকক্ষ কেহই ছিল না। বাজীরাও স্থির করিলেন, 
কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিবেন । সিন্ধিয়ার সাহায্যে নানার 
সর্বনাশ সাধন করিতে পারিলে তাহার পর সিন্ধিয়ার বিষ্ণীত ভাঙ্গিতে 
কতক্ষণ? এই কুটনীতির ফলে যে গৃহবিবাদের উৎপত্তি, তাহাতেই 
মারাঠ৷ সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়াছে । সিন্ধিয়ার 
ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, নানার পতনের পর সিন্ধিয়াই কাঁধ্যতঃ 
পেশবার প্রত হইয়া প্লাড়ীইলেন। দৌলতরাও-এর স্বার্থসাধনের সহায়তা 
করায় যশোবস্তরাও হোলকর পেশবা ও সিন্ধিয়া উভয়েরই শক্র হইলেন। 
মধ্যভারতে সিন্ধিয়ার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! বৈরনিধ্যাতনে বদ্ধপরিকর 
যশোবস্ত তাহার বিজয়ী সেনা লইয়৷ পুনা নগরের নিকট যখন উপস্থিত 
ও 
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হইলেন, তখন সিন্ধিয়া ভয় না পাইলেও পেশবা প্রমাদ গণিলেন। পেশবা 
ও সিন্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত করিয়া যশোবন্তরাও হো'লকর 
পুনায় প্রবেশ করিলেন, আর বাঁজীরাও ইংরাজের আশ্রয় লইতে সমুদ্রের 
উপকূলে পলাইয়া গেলেন। পেশবার শৃন্ত গদীতে বিজয়ী হোলকর 
বাজীরাওয়ের ত্রাতুষ্পুত্র বিনায়করাঁওকে বসাইয়া দিলেন। 

তখন ভারতীয় ইংরাঁজ রাঁজ্যের বড়লাট স্তুপ্রসিদ্ধ লর্ড ওয়েলেসলী ৷ 
ওয়েলেসলী এ দেশে আসিয়াই দেশী রাঁজ্যগুলিকে পদানত করিবার সঙ্কল্প 
করিয়াছিলেন। দুর্বল নিজাম তাহার প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাই তীহার রাজ্য আজও টিকিয়া আছে। মহিষুরেরশার্দল টিপু- 
স্থলতান ইংরাঁজের চরণে আপনার স্বাধীনতা ও সন্মান বিকাইয়া দিয়া 
শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাসাদে বিলাসীর জীবন যাঁপন করিতে সম্মত হইলেন ন|। 
চক্ষুর নিমিষে তীহীর রাজ্য লাল হইয়া গেল। ইংরাজ দূত পেশবা ও 
সিন্ধিয়ার দরবারেও ওয়েলেসলীর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন ; অতঃপর 
ইংরাঁজ সেনাই পেশবার রাজ্য রক্ষা! করিবে, পেশবা কেবল তাহাদের ব্যয় 
নির্বাহ করিয়া যাবচ্চন্ত্রদিবাকর স্মুখে স্বচ্ছন্দে পুত্র-পৌন্রাদিক্রমে বিনা 
ওজর-আ'পন্তিতে পুনার মসনদ ভোগ দখল করিতে থাকুন। বাজীরাও 
স্বার্থপর, কুটিল ও কাপুরুষ; কিন্তু নির্ববোধ নহেন। তিনি ইংরাঁজের 
প্রন্তাবে কর্ণপাত করিলেন না । পুন! ছাড়িয়া তিনি যখন বেসিনে 
পলায়ন করিলেন, তখন বড়লাট ওয়েলেসলী স্থযোগ বুঝিয়া আবার সেই 
প্রস্তাব উথাপন করিলেন। বেসিনের সন্ধিতে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া 
দ্বিতীয় বাঁজীরাও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। ইংরাঁজ সেনাপতি 
ওয়েলিংটন (তখন আর্থার ওয়েলেসলী ) তাহাকে পুনায় নিরাপদে 
পৌছাইয়া দিলেন । 
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মারাঠ চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট এই যে, বিপদের দিনে তাহার! 
জাতীয় এক্যের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করে। বাজীরাও বেসিনে 
ইংরাজের পদে স্বাধীনতা বিকাইয়া আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইবা- 
মাত্রই সিন্ধিয়া ও হোলকর পূর্বব-বৈর বিস্বৃত হইলেন। নাগপুরের অলস 
রাজা রুগী ভোদল! তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন । পেশবাঁও গুপ্তভাবে 
তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । কিন্তু দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে 
ইংরাজের জয় হইল ? সিন্ধিঘনা, ভোৌসলা, হোলকর একে একে সন্ধিপত্রে 
স্বাক্ষর করিয়! ইংরাঁজের প্রীধান্ত স্বীকার করিলেন । 

পরাজিত মারাঠা সেনানায়করা কিন্তু তখনও পরাধীনতার অভ্যস্ত 
হইতে পারেন নাই। তাই যখন লর্ড ময়রা পিখারীধুদ্ধে লিপ্ত, সেই 
সময় আবাঁর আগুন জলিয়া উঠিল । এই যুদ্ধের ইতিহাঁস লইয়া ইংরাজ 
লেখকে ও এদেশী পাঠকে মতভেদ অবশ্যন্তাবী । ইংরাঁজী ইতিহাস লেখক 
বুঝিতে পারেন না, রাষ্টিয়৷ ভিঞুরকর, পটবদ্ধন প্রভৃতি যে সকল সর্দার 
অল্পকাল পূর্বে পেশবা কর্তৃক নিগৃহিত ও নির্যাতিত হইয়াছিলেন, তাহারা 
কেন পেশবার দিকে ঝুকিয়া৷ পড়িলেন ; ইংরাজের নিকট ইহ] ছুর্বোধ্য 
থেয়ান বা নির্বদ্ধিতাঁর লক্ষণ, কিন্তু ইহা অপেক্ষা স্বদেশপ্রাণতার আর বড় 
প্রমাণ কি আছে? পেশবার অন্যতম মন্ত্রী মোরোদিক্ষীত একজন ইংরাজ 
সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন--“জানি, এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হইবে, 
তাই আমি পেশবাঁকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্ট। করিয়াছি । কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিলে 
আঁম নিষ্কিয় থাকিব না।” মোরে! দিক্ীত যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, কিন্তু 
পরাঁজয় আনবার্ধ্য জানিয়াঁও বিপন্ন প্রভুকে ত্যাগ করেন নাই । পেশবা 
যুদ্ধ ঘোষণা করিবামাত্র নাগপুরে ইংরাজের বন্ধু আগ্ল। সাহেবও যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন, হোঁলকরের সৈন্যদল চঞ্চল হুইয়! 
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উঠিল, সিন্ধিয়াও একেবারে স্থির রহিলেন না । কিন্তু তৃতীয় মাঁরাঠা-যুদ্ধেও 
মারাঠা জাতির অদৃষ্ট ফিরিল না। খরকী, সীতাবলদী ও মেহিদপুরে 
পেশবা, ভোসলা ও হোলকারের সৈন্যদল পরাজিত হইল । এ যুদ্ধ চলিয়াছিল 
অনেকদিন । স্বাধীনতার জন্য মারাঁঠাদিগের ইহাই শেষ যুদ্ধ বলিলেও 
চলে । অনেক সেনানীই প্রথম পরাঁজয়ে হতোছ্যোম হয়েন নাই। ইংরাজ 
ধতিহাসিক তাহাদিগকে গোয়ার বলেন, বোকা বলেন। আমরা এ দেেশ- 
বাসীর কেমন করিয়া তাহাতে সায় দিব? 

পরাজিত পেশবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলাইয়া পলাইয়া 
ফিরিতে লাঁগিলেন। যত দিন সেনাপতি বাপু গোখলে জীবিত ছিলেন, 
যতদিন পত্তৃগীজ সেনানী মেজর ডি পিণ্টে! জীবিত ছিলেন ততদিন 
পেশবার বাহিনী একেবারে দুর্ধবল হইয়। পড়ে নাই । তাই ইংরাঁজ সেনানী- 
দিগকে বড় সাবধানে চলিতে হইয়াছিল । তাহাদের চেষ্টা হইল কেমন করিয়া 
পেশবার সামস্তবর্গকে নিজেদের দলে টানিয়া আনিবেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি, ব্যক্তিগতভাবে এই সর্দারদিগের পেশবার প্রতি কোন অন্ুরাগের 
কারণ ছিল না । কেবল জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য তাহারা পেশবার পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন পেশবাই তাহাদের জাতীয় ব্বাধীনতা 
ও রাষ্ট্রীয় সাতন্ধ্ের প্রতীক ॥ তাই সার টমাস মনরো যখন সসৈন্তে দক্ষিণ 
মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিলেন, তখন তীাহাঁকে বলিয়া দেওয়া হইল, তিনি ষেন 
গোখলে ব্যতীত অপর সর্দারদিগের জমিরারীতে উৎপাত না! করেন। 
তাহাদিগের সহিত যেন বন্ধুবৎ ব্যবহার করা হয়। (7:5৪ 0১৫ 
০০001005 10010020196615 00107001006 75510৮৮28. 8170 00০ 09£10061 
০৫ 3011915 23 11950116১ ৪00. 0086 01 911 0062 00121 78£10621 
0919 93 £01577019) কিন্তু ইহাতেও কি তাহারা দক্ষিণের জায়গীরদারগণের 


সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ ৫৩ 


মন পাইয়াশছিলেন? পেশবার পতনের পরও পটবর্ধন বংশীয় চিস্তামন 
রাও আপ্লা ইংরাঁজের চাঁকরী করিতে সহজে সম্মত হয়েন নাই । ইংরাজ 
লেখকরা এই অসন্মতি চিন্তামন রাও এর 01391806011500 0০616106 
8150. 11716911105 06 1515 01509161018 বলিয়। উপেক্ষা! করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ইহা কি কেবলমাত্র 17০6919709১ কেবল মাত্র রুক্ষ স্বভাবেরই 
নিদর্শন ? 

চিস্তামন রাও ইংরাঁজ সেনানীদিগের পত্রের অভদ্র উত্তর দিয়! পরে 
অস্থস্থতাঁর জন্য বাজীরাওয়ের সেনীদল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । কেবল 
কি ইংরাজ সেনানীর বন্ধু ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াই তিনি বাজীরাও-এর পক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? বোধ হয় না । ইতোমধ্যে চতুর ইংরাঁজ 
লাট আর এক চাল চালিয়াঁছিলেন । 

রাজ্যের প্রকৃত মালিক সাতারার ছত্রপতি | পেশবা তাহার ভৃত্য মাত্র । 
রাজা ঠিক থাকিলে মন্ত্রী বদলে রাজ্যের আর ক্ষতি কি? তাই ইংরাঞ্জ 
সরকার ঠিক করিয়াছিলেন, ছত্রপতির নামে ঘোষণা পত্র জাহির করিলে 
মাঁরাঠারা অবশ্যই পেশবার পক্ষ ছাঁড়িয়া আসিবে । পেশবাঁও ইহা জানিতেন। 
তাই পলায়নকালে তিনি ছত্রপতি মহাঁরাজকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। আগ্টির 
যুদ্ধে বাজীরাঁও কেবল যে অনুগত সেনাপতি গোখলেকে হারাইয়াছিলেন, 
তাহা নহে; পরন্ত এই যুদ্ধের পরেই ছত্রপতি মহারাজ ই“রাঁজের হস্তে 
নিপতিত হয়েন। কিন্তু তাহার পূর্য্বেই ইংরাঁজ সরকার স্থির করিয়াছিলেন, 
ছত্রপতি মহাঁরাঁজকে সাতারার সিংহাসন দেওয়া হইবে । আপনাদের স্থার্থ- 
রক্ষার জন্যই তীহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন--ছত্রপতির 
উপকারের জন্য নহে। কোন কোন ইংরাঁজ লেখক এই কথাটা বেশ স্পষ্ট 
করিয়াই বলিয়াছেন। এইচ, টি প্রিন্সেপ সে কালের বঙ্গদেশীয় 
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সিভিলিয়ন। তিনি এই বুদ্ধের সময় বড়ল!টের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বহু 
স্থানে ঘুরিয়াছিলেন। বড়লাটের খাস 'দগুরের কর্মচারী হিসাবে অনেক 
খবর জানিবার সুবিধাও তাহার ছিল। ১৮২০ খুষ্টাব্দে তিনি 2২৪:9- 
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নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেকালে বিলাতে এই গ্রন্থের খুব 
আদর হইয়াছিল । তাই বিলাতে ফিরি প্রিন্মেপ আবার ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে 
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বহিতে প্রিন্সেপ ইংরাজ সরকারের মনোভাব একেবারে খুলিয়া বলিয়াছেন । 
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006 ট0০01105 0£ 0) 17528506৮, সৌজা কথা এই যে, সাতারার 
রাঁজাঁর দোহাই দিয়া পেশবার দলম্থ সর্দীরদিগকে ফিরাইয়া আনাই 
ইংরাজ সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেইজন্তই তাহারা স।তারার দুর্গ- 
প্রাকারে বুটিশ পতাকা না উড়াইয়৷ শিবাঁজীর নিশান চড়াইয়াঁছিলেন, 
তাই তাহার! নাবালক ছত্রপতিকে ছোট একটা স্বাধীন রাজ্যের তক্তে 
বসাইয়াছিলেন, তাই বাই নগরে যাইয়া এলফিনষ্টোন দক্ষিণের শিষ্ট 
্রা্মণর্দিগকে অভয় দিয়াছিলেন--“ভয় নাই, ইংরাঁজ সরকার তোমাদের 
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বুক্ভিলোপ করিবে না» তোমরা যে নিষ্ধর জমি সম্ভোগ করি.তছ, তাহ! 
নিব্বিশ্বে ভোগ করিবে, পবিত্র পণ্চরপুর তীর্থে বিঞু-মন্দিরের নিকট ব্রাহ্মণ 
গঙ্গ।ধর শাস্ত্রীকে পেশবা বাজীরাও গুপ্ত ঘাতকের দ্বার! হত্যা করা ইয়াছে, 
আমর! কেবল সেই ব্রাহ্মণ-হত্যার প্রতিবিধান করিতে চাহি।” ছত্রপতির 
স্বার্থরক্ষার জন্ত ইংরাজদের ব্যাকুল হইবাঁর কারণ ছিল না। 

কিন্ত ছত্রপতি এত কাল নামে অন্ততঃ মারাঠা সাআাজ্যের অধিপতি 
ছিলেন। তিনি না মনে করেন যে, ইংরাঁজ আবার তাঁহার সমস্ত 
লুপ্ত অধিকাঁর পুনরুদ্ধার করিয়া দ্িবে। মুর্শিদাবাদের একজন নবাব 
না কি তাহার জমাথরচের হিসাবে স্থবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িস্তার খাজন! 
জমা দিয়া, তাহা হইতে ইংরাঁজ কোম্পানীর বেতন খরচ লিখিয়। বাকীট৷ 
নিজের ঘরে খরচা লিখিতেন। ছত্রপতিরও সেইরূপ করিবার সম্ভাবন৷ 
ছিল। এই জন্যই ইংরাঁজ সরকার নাঁনারূপে তাহার ক্ষমতা হাঁস করিয়া 
তাহাকে বুঝাইয়1.দিরাছিলেন + তাহার ক্ষমতার সীমা কোথায়। তাহার 
সহিত যখন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়, তখন আর ইংরাজের ততটা 
উদ্বেগের কারণ নাই । প্রিন্সেপ লিখিয়াছেন _ 
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পরবর্তী কালে ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ ও তাহার উকীলরা তর্ক তুলিয়া- 
ছিলেন যে, নাগপুরের ভে"সলা-রাঁজা প্রভৃতি অন্যান্থ মাঁরাঁঠ! নরপতিগণ 
সাতারার সামন্ত বলিয়। পরিগণিত হইবেন। কেন না, ছত্রপতি মহারাজ 
ইংরাঁজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, তাহার অবাধ্য ভৃত্য পেশবার আচরণের 
জন্ষ*« তিনি দায়ী হইতে পারেন না। আইনের তর্কে হয় ত এবুক্তি 
অগ্রাহ্য না হইতে পারে। কিন্ত সহজ বুদ্ধিতে এ যুক্তি গ্রহণ 'কর৷ দুক্ষর। 
ছত্রপতি-ত নামে মাত্র পেশবার মনিব ছিলেন । এনপ যুক্তিগ্রহণ করিলে 
ছত্রপতির দাবীও নাকচ হয়, কেন না' যদি যুধিষ্টিরের বংশধর কোথাও 
থাকে, তবে ছত্রপতির দাবী অপেক্ষা! তাহার দাবী প্রবল হইবে। এই 
প্রণালী অনুসরণ করিলে বোধ হয়, দিল্লীর সিংহাঁসনের প্রকৃত আধিকারা 
খু'জিতে যাইতে হইবে কোল-ভীল-নাগা-কুকি-স1ওতাল-মুণ্াদিগের মধ্যে । 

যাহা হউক, ইংরাজের অনুগ্রহে নাবালক প্রতাপ সিংহ সাতারার 
সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার অভিভাবক হইলেন-_কান্তেন জেমস্‌ গ্রাণ্ট । 
গ্রান্ট ডফ নামে ইনি ভারতের সর্বত্র পরিচিত। মারাঠাদিগের ইতিহাস 
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লিখিয়! ইনি চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। গ্রাণ্ট ও এলফিনষ্টোন" ছত্রপতি 
প্রতাপ সিংহের বুদ্ধিমন্ত। ও শাসন দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 
ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ প্রাচীন রীতি-নীতির আলোচনা করিয়া দেশের 
আইন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি টেবল চেয়ায়ে বসিয়া সেকালের 
সিবিলিয়ানদিগের মত বিনা আড়ম্বরে নিজের কাজ করিয়া যাইতেন। 
তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষ, মহাত্মাও নহেন, ছুরাত্সাও নহেন। সাধারণ 
মানুষের মত তাহার অনেক গুণ ছিল, আবার রাজ বংশের লোকদিগের 
সাধারণতঃ যে সকল দৌঁষ থাকে, তাহা হইতেও তিনি একেবারে মুক্ত 
ছিলেন না । গ্রঃণ্ট ডফ তাহাকে ভালবাসিতেন- বিলাতে যাইবার পর 
তিনি ছত্রপতির জন্ক অনেক বেলোয়ারী জিনিষ কিনিয়াছিলেন, অবশ্য 
ছত্রপতিরই প্রদত্ত অর্থে । 

যাহা হউক, প্রতাপসিংহের সমুদ্ধি ও সুখের দিন চিরস্থায়ী হয় নাই। 
তাহার প্রধান শক্র ছিলেন বালাজী পন্ত নাত । বালাজী পন্ত নাতুকে 
ধিক্কার না দেয়, এমন লোক মহারাষ্ট্রে, নাই বলিলেও চলে । নাতু সাতাল্রার 
দেওয়ানের পদ চাহিয়াছিলেন ; প্রতাপ সিংহ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন 
নাই । পেশবাঁর রাজ্য নাকি নাতুর চক্রান্তেই নষ্ট হইয়াছিল,স্তরাং ছত্রপতি 
নিজ রাজ্যের ভার তীহার হাতে দিতে পারিলেন না । নাতু ইহার প্রতি- 
শোধ লইয়াছিলেন--প্রতাপ সিংহকে সাতারা হইতে তাড়াইয়া। 
কথিত আছে যে, বাঁজীরাওয়ের একখানি সাধারণ পত্রের কদর্থ করিয়া 
নাতু ইংরাজ এজেণ্ট কর্ণেল ওভান্সের মন কলুষিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ 
সিংহের দ্বিতীয় শুক্র তাহার নিজের সহোদর। কনিষ্ঠ আগ্পা সাহেব 
সিংহাসনের লোভে জ্যেষ্ঠের শত্রদলে যোগ দিয়াছিলেন। 

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ সিংহ সাতারাঁর সিংহাসনারোহন করেন, ১৮৩৬ 
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্রীষ্টাব্দে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হয় । তিনি নাকি কোম্পানীর 
দেশীয় সৈম্তিগকে ইংরাঁজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস করিয়া- 
ছিলেন । এই অভিযোগের ফলে তিনি রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত হয়েন। 
ক্ষেপে ইহাই হইল, ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বের 
সংক্ষিণ্ড ইতিহাস । তাহার ভ্রাতা আগ্লা সাহেব অপুত্রক ছিলেন, তাই 
কা'ল-ক্রমে সাতারার রাজ্য ইংরাজের অধিকারে আইসে। 
এখানে একটা কথা ভাবিবাঁর আছে । রণজিতের রাঁজ্য গিয়াছে; 
কিন্তু তাহার ভৃত্য গোলাব সিংহের বংশধর আজিও কাশ্মীরের গদদীতে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত। নিজাঁমের বংশধর আজ বেরার পাইবার জন্য আবেদন 
ও আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু ওরংজীবের বংশধররা আজ কোথায়? 
শুনিয়াছি, দিল্লীর বাদশাহের একজন বংশধর দিল্লী শহরের কোন পল্লীতে 
দপ্তরীর কাঁজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। টিপুর বংশধরগণের 
স্থান মহীষরে হয় নাই। সিন্ধিরা আছেন, হোঁলকার আছেন, কিন্ত 
পেশবা কোথায়? কোলহাপুরে শিবাজীর বংশধর ইংরাঁজের ছত্রচ্ছায়ায় 
রাজত্ব করিতেছেন; কিন্ত সাতারার শহর দরবারে এখন ইংরাজ 
জজের আফিস বসিয়াছে । ইহার কাঁরণ অনুধাবন করিয়া দেখা দরকার । 
আত্মরক্ষার অধিকার সকলেরই আছে । আত্মরক্ষা-সাআজ্য রক্ষার 
জন্যই ইংরাঁজ দিল্লীর বাদশাহী, রণজিতের রাজত্ব, পেশবার প্রতুত্ব লুপ্ত 
করাইয়! দিয়াছে । সেই কারণেই ছত্রপতির ছত্র কাড়িয়া লওরর 
প্রয়োজনও ইংরাঁজের হইয়াছিল । এ কথা বেশ সহজেই বুঝা যাঁয় যে, 
ওরঙ্গজীব, রণজিৎ, বাঁজীরাঁও ও শিবাঁজীর বংশধরকে কেন্ত্র করিয়াই 
এ দেশে বিপ্লবের বহি জ্বলিয়া৷ উঠিতে পারিত। তাই ইংরাঁজ পূর্ববাহ্েই 
ইহাদের শক্তির মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রয়োজনের জন্ত 
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তাহাকে ইহা করিতে হইয়াছে, সাধারণ আইনের ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়! 
চলিলে রাজ্য রক্ষা পাইত না । 

অল্পদ্িন হইল, এলাহাঁবাদ প্রবাসী বিখ্যাত বাঙ্গাণী ডাক্তার মেজর 
বামনদাস বস্থ পরিণত বয়সে প্রতাপমিংহের বাজ্যচ্যুতি সম্বন্ধে একখানি 
বিরাট ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । গ্রন্থকার বহুদিন পূর্বে সাতারার 
সিভিল সার্জন ছিলেন, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে তাহার জীবনের 
অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হইয়াছে, মারাঁঠা জাতির ইতিহাস তিনি 
সহানুভূতি সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং ছত্রপতি প্রতাপসিংহের 
রাঁজ্যচ্যুতির করুণ ইতিহাঁস লিখিবার যোগ্যতা ও অধিকার তাহার আছে। 
কিন্ত তিনি মহারাষ্ট্র ত্যাগ করিবার পরেও মারাঠা জাতির ইতিহাস 
সম্বন্ধে ইংরাজী ও মারাঠী ভাষায় বু আলোচনা হইয়াছে । এলাহাঁবাঁদে 
থাকিয়া তিনি হয়ত বিগত কয়েক বৎসরের এঁতিহাসিক গবেষণার 
সম্যক সংবাদ রাখিতে পারেন নাই ; এই জন্তই হউক, অথবা যে কারণেই 
হউক, গ্রন্থখ।নি তিনি অপর কাহারও দ্বারা দেখাইয়! লওয়া প্রয়োজন ধানে 
করিয়াছেন । যুরোপে হইলে এরূপ কাজের ভার স্বভাবতঃই কোন ব্যবসায়ী 
এ্রতিহাসিকের উপর পড়িত ॥ সে সব দেশে, ৪:59 91752:62এ1-দিগের 
যুগ অতীত হইয়াছে । এদেশে আমাদের দুরভাগ্যক্রমে এখনও ৪09060:এর 
যুগই চলিতেছে । এ্রতিহাসিক মাল-মসলা, দনীলদস্তাবেজ যোগ্যতা সহকারে 
ব্যবহার করিতে পারেন, এমন লোক এ দেশে ছুল্লভ। সুতরাং মেজর 
বসু যে গ্রন্থথানি সম্পাদনের ভার একজন ৪0180207-এর হস্তে নাস্ত 
করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই । বিশেষতঃ সে দলের মধ্যে 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইত কি 
না৷ সন্দেহ। 
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রামানন্দ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ুতী ছাত্র। ইংরাঁজীতে স্থলেখক বলিয়া 
তীহাঁর খ্যাতি আছে । শুনিয়াছি বিশ্ববিগ্ণলয়ের পরীক্ষার জন্য তিনি 
সংস্কত ও লাঁটন ভাষাও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । মডার্ণ রিভিযুর 
সম্পাদকীয় স্তস্তে তিনি গোঁয়া নিবাসী অধ্যাপক পাস্তরঙ্গ পিস্থর লে'করের 
ফরাসী ও পটুগীজ ভাষায় লিখিত ছুইখাঁনি গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচন৷! 
করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইথাঁনির আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও 
ধর্মমত | স্থতরাং রামানন্দ বাবু কেবল যে ফরাসী ও পটুগীজ ভাষায় 
পণ্ডিত তাহ! নহে; তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও বিশেষ ব্যুৎপন্ধ। 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বাঁঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে 
সাহায্য করিয়াছেন । 'অভার্ণ রিভিযুর” সম্পাদকীয় স্তন্তে তিনি পরলৌকগত 
উইলিয়ম আন বিরচিত 1861 1৬10£)515 নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের যে 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মারাঠি ভাঁষাঁজ্ঞানের প্রমাণ 
পাওয়া যাঁয়। কেন না এ প্রসঙ্গে তিনি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সখারাম সরদেসাই 
মহাশয়ের মত উদ্ধত করিয়াছেন । সরদেসাই মহাঁশয়ের উক্ত মত মারাঠী 
রিয়াসত দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার এ গ্রন্থের ইংরাঁজী 
বাঙ্গালা বা হিন্দী ভাষান্তর অগ্যাপিও হয় নাই) সুতরাং রামানন্দ বাবু 
মারাঠীও জানেন । মডার্ণ রিভিষুতে তিনি তি. 0. নামে অধ্যাপক 
কাননগো প্রণীত সের শাহের সমালোচনা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে 
করিবার কারণ আছে। এ প্রকার পাণ্ডিত্য এ কালে ডাক্তার ব্রজেন্দ্র 
নাথ শীল ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালীর আছে কি না সন্দেহ। তাহার 
সুক্স বিচার শক্তি ও রাশি রাশি প্রমাণের সদ্যবহারের শক্তি সুবিদিত । 
বিশেষতঃ তিনি সুবিখ্যাত ধ্রতিহাসিক যছুনাঁথ সরকার মহাশয়ের অন্তরঙ্গ 
বন্ধু এবং বাহার! রামানন্দবাবুকে জানেন তীহারা সকলেই স্বীকার করিবেন 
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যে, তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিজের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ” থাকিলেও 
তিনি 'এ কাধ্যের ভার যশের অথবা অর্থের লোভে কিছুতেই গ্রহণ করিতেন 
ন1। মেজর বস্থ সম্পাদক নির্বাচনে ভুল করেন নাই । সুতরাং এই গ্রন্থে 
মণি-কাঞ্চণ যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে । 

সে কালে এই সাতারার ব্যাপার লইয়া এ দেশে ও বিলাতে যথেষ্ট 
আন্দোলন হইয়াছিল । সাতারার রাঁজ্যচ্যুত মহারাজ বিলাতে উকীল 
পাঠাইয়াছিলেন । তীঁহার প্রতিনিধিদিগকে পদে পদে বাধা পাইতে 
হইয়াছে । কোম্পানীর কর্মচারীরা জাঁনিতেন যে, সাঁতারার মহারাজের 
বিরুদ্ধে কোন বলবান প্রমাণ নাই ; তাই তাহারা বারংবার তাহার মুখ 
বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । যাহ! হউক, এই ব্যাপারের আন্দোলন 
যখন বিলাঁত পধ্যন্ত পৌছে, তখন কোম্পানীর তরফ হইতে সাতারা-সম্বন্বীয় 
কাগজ-পত্র ছাপা হইয়াছিল। পার্লামেন্টের সদস্তদ্িগের জন্যই তিন 
খণ্ডে সাতারা সম্বন্ধীয় চিঠি পত্র, রিপোর্ট প্রভৃতি ছাপা হয়। তাহার! সে 
সকল কাগজ পত্র পড়িয়াছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু এখন এ 
বহিগুলি দুপ্রীপ্য হইয়াছে । ও দিকে সাতারার মহারাজের বিশ্বস্ত কর্মম- 
চাঁরী রঙ্গোবাপুগীও কয়েকখানি পুস্তিকাঁয় তাহার প্রভুর নালিশ বিলাতের 
জন-সাধারণের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন । এই সকল গ্রন্থ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পুত্তকালয়ে ([1৮1875 ) আছে। যতদূর মনে পড়ে 
মডার্ণ রিভিয়ুতে ঘোষণা করা হইয়াছিল, বহু দু্রাপ্য গ্রন্থ অবলম্বনে, অনেক 
০%6:৪০৮সহ ( মডার্ণ রিভিযু) আফিস হইতে সাঁতারার ঘটনা সংক্রান্ত 
একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে । সুতরাং আগ্রহের সহিত গ্রন্থখানির 
প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম । 

গ্রন্থথানির বিরাট আকার ও মুদ্রণ পরিপাট্য দেখিয়া আশা বাড়িয়া- 
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ছিল । কিন্তু পাঠ করিয়া নিরাশ হইয়াছি। পুনরুত্তি, অতিশয়োক্তি 
প্রভৃতি বে সকল দোষ এঁতিহাসিকের একান্ত বর্জনীয়, তাহা গ্রন্থের প্রতি 
পত্রে বিদ্যমান । গ্রন্থকার বিশেষ বিবেচনা! করিয়াই পুস্তকের নাম রাখিয়া 
ছেন ১০০1৮ ০? ১৪৪1৪ 7 কাহিনী ইতিহাস নহে, 96০5 ও [715601 
তে আকাশ পাতাল ব্যবধান । 

এতিহাসিকের কাহারও পক্ষ অবলম্বন করা উচিত নহে, বিশেষতঃ 
সাতারার ব্যাপারে কাহারও গুণদোঁষ অতিরঞ্জন করিবার প্রয়োজন 
মোটেই নাই। সাতারার প্রতাপ সিংহের নির্দোষিতা এত স্পষ্ট যে, 
তাহার গুণাবলী অযথা অতিরঞ্রিত করিলে ও তাহার প্রতিপক্ষদিগের 
দোষ বেশী বাড়াইয়া বলিলে পাঠকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদয় 
হইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির তরফ হইতে চিঠিপত্র সংগ্রহ 
করিয়া যে কেতাবৰ ছাপা হইয়াছিল, তাহার একথানি কিছুদিন পূর্বে 
দেখিয়াছিলাম । এই কেতাবের মালিক পূর্বেব ছিলেন, কলফিল্ড নামক 
একজন ইংরাজ । মাঝে মাঝে তিনি পেন্সিলে নানারূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিন। তাহা হইতে বেশ বুঝা যার প্রতাপসিংহের পক্ষ মমর্থনের 
জন্য সমগ্র স্কচ জাঁতিটাকে গালাগালি দিবার কোনই প্রয়োজন নাই । 

গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সাতারার প্রতাপসিংহের সহিত মিবারের 
রাণা প্রতাপের তুলনা করা হইয়াছে । গ্রন্থমধ্যে একস্থলে ছত্রপতি 
শিবাজীর সহিত ছত্রপতি প্রতাপের তুনন! করিতেও গ্রন্থকার ও সম্পাদক 
ইতস্তত; করেন নাই । তাহাদের মতে প্রতাপ সিংহের নির্বাসন 
নোপোলিয়নের নির্বাসনের সহিত তুলনীয় । রাণা প্রতাঁপ নিজের 
সর্বস্ব পণ করিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দিনেকের জন্যও 
তিনি মোঁগলের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন নাই । আর ছত্রপতি প্রতাপ সিংহ 
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ইংরাঁজের দয়াদত্ত সিংহাসনে বসিয়। ইংরাজ পলিটিকাঁল এজেপ্টের উপদেশ 
অন্সারে রাজ্য শাসন করিতেন। বিলাস-ব্যসন তিনি কখনই পরিহার 
করেন নাই । শিবাজী নিজ বাহুবলে এক বিরাট রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছিলেন,» আর প্রতাঁপসিংহ নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যখঞ্ও রক্ষা করিতে 
পারেন নাই । নেপোপিয়ান্কে বন্দী করিতে যুরৌপের সমগ্র শক্তি 
নিয়োজিত হইয়াছিল, আর প্রতাপ সিংহকে ইংরাঁজ পলিটিক্যাল এজেপ্ট 
তাহারই রাজধানীতে, তীহারই প্রাসাদকক্ষে গ্রেপ্তার করিয়া কাশীধামে 
সামান্ত অপরাধীর স্ঠায় নির্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন । আবেদন ও নিবেদন 
ব্যতীত প্রতাপ সিংহ তাহার রাজ্য উদ্ধীরের আর কোন চেষ্টাই করেন 
নাই। দ্বিতীয় বাঁগীরাও কুটিল হইতে পারেন, ষড়যন্ত্রকারী হইতে পারেন, 
কিন্ত তিনি একবার ষুদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন। আর প্রতীপ সিংহ বিনা 
যুদ্ধে পূর্ধব পুরুষের রাজধানী ত্যাগ করিয়া নির্বাসনে চলিয়া গিয়াছিলেন। 
তাহার আর যাহ] গুণ থাকুক, বাণ! প্রতাপ, শিবাজী ও নেপোলিয়নের 
সহিত তাহার তুলনা! চলে না । 

ওভান্স, গ্রাণ্ট প্রভৃতি যে সকল ইংরাঁজ কর্মচারী প্রতাপ সিংহের 
রাজ্যচ্যুতি ব্যাপারে অগ্রণী হুইয়াছিলেন, তাহারা প্রায় সকলেই স্কট- 
লগুবাসী। এইজন্য এই গ্রন্থে সর্ধত্র স্কচজাতিটাকেই গালাগালি দেওয়। 
হইয়াছে । স্কচজাঁতিট নাকি ৪101009861790%9. আমি এ কালের ছাত্র 
আমার বি্যাবুদ্ধি বড়ই কণ্ঈ, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই 
বলিলেও চলে । কিন্তু রামানন্দবাবু সেকালের একজন বড় পণ্ডিত, তাহার 
সময়ে বিশ্ববিষ্ভালয়ের “অধঃপতন” হয় নাই । তিনি বহুদিন ধরিয়া ইংরাজী 
সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছেন। শুনিতে পাই, সার ওয়ালষ্টার স্কট 
নামে একজন বিখ্যাত ওপন্তাসিক, রবার্ট বার্স নামক একজন বিখ্যাত 


সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ ৬৫ 


কৰি, এডা্মম্মিখ নামক একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌, ডেভিড হিউম 
নামক একজন বিখ্যাত দার্শনিক, ষ্টিভেন্সন নামক একজন বিখ্যাত লেখক 
প্র স্কটলগ্ডেরই লোক । স্ততরাং ওভাম্স ও গ্রাণ্টের দৌষে কি সমস্ত 
জাতিটাকে গালি দেওয়া সঙ্গত? গ্রন্থমধ্যে ওভান্সের নীমে থে সব ছড়া 
লেখা হইয়াছিল, তাঁহ1ও উদ্ধৃত করা হইয়ণছে, টমসনের একই বক্তৃতা 
অস্ততঃ চাঁরিবার উদ্ধত করা হইয়াছে, এমন কি ১২২ পৃষ্ঠার পাঁদটাকাঁয় 
এমন কথাও বলা হইয়াছে, যে সার রবার্ট গ্রাণ্ট তাহার অপকাধ্যের 
জন্য ভূত হইয়া দাপুরী নামক স্থানে বেড়াইতেছেন। (161015 905 
9০০৪ 60056 16 00050 02 6096 ০06 ১10 ২০০21 
(79770, 016. 066501007009  00৬61010% 90001025 100 
6105001007985520. 00০ 1017) 06 0102 120906106 9180 100005 
[২৪18 7:81097 911381 06 580818-  110036 ড/1)0 10211052118 
60965 8106. 06 00175101 0086 1615 00০ 9191110 0£ 2৮1] 706150195 
00817810706 00০ 01206 06 01617 680) 93 £109965 ) গ্রতিহাসিক 
আলোচনার সময় সর্বপ্রকার বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্ব একেবারেই বর্জনীয়, 
কিন্তু উপরে উদ্ধৃত ছুইটি প্রসঙ্গ হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে, এই গ্র্থ- 
থাঁনির আদ্যোপান্ত এই ছুইটি দোষে দুষ্ট । উদাহরণ বৃদ্ধি করা অনীবস্তক । 
কিন্ত এখানে একটি কথা বল! প্রয়োজন। স্কচজাতীয় লোকেরা আর যে 
অপরাঁধই করুক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে *তাহাদের নাম স্বর্ণ 
অক্ষরে লিখিত থাকিবে ; কেন না, এল্ফিনষ্টোন, আরসকিন ম্যালকলম, 
গ্রান্টভাফ, কাঁনিংহাম প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা ভারতবর্ষের লুগ্ড ইতিহাস 
উদ্ধার করিয়াছেন, তাহারা সকলেই স্কচ্‌। জীবিত ইতিহাস লেখকদিগের 
মধ্যেও মহামতি বেভারিজ স্কটলগুবাসী । 


€ 
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ছত্রপতি প্রতাপসিংহকে মহাত্মা বল! যায় কি না, জাঠি। না, কিন্তু 
তাহার উকীল রঙ্গোবাপুজী যথার্থই মহাজ্মা ছিলেন । তিনি প্রতুর কার্যে 
বহু বাধা অতিক্রম করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন, বহু ক্লেশভোগ করিয়া 
বহুদিন সেই দূর দেশে বাঁস করিয়াছিলেন। পরে বিদ্রোহের সন্দেহে তাহার 
পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, আর রঙ্গোবাঁপুগী অজ্ঞাতবাসে পলায়ন 
করেন। এই মহাঁপুরুঘ এক স্থবিখ্যাত বংশের সন্তান। তাহার পূর্বব- 
পুরুষ রোহিডখোরের দেশপাণ্ডে শিবাজীর একজন ভক্ত সহকারী ছিলেন। 
কিন্তু 96০: ০? 58021৪র মতে তিনি শিবাজীর চিটনবীসের বংশধর । 
রঙ্গোবাপুজীর বংশতালিকা সরদেশাইকৃত মাঁরাঠী রিয়াসতের প্রথমথণ্ডে 
আছে। এই স্থুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত কি রামানন্দ বাবুর পরিচয় নাই? 
বোধ হয়, অবসরের অভাবেই তিনি রিয়াঁসতের পাতা উল্টাইয়া দেখেন নাই, 
তাই গ্রন্থমধ্যে এত বড় একটা ভূল রহিয়! গিয়াছে । 

গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগ প্রায় ছুই শত পৃষ্ঠা । গ্রন্থকার চিকিৎসক-_ 
সম্পাদক ও এঁতিহাসিক নহেন। তাই এই দুই শত পৃষ্ঠার অদিকাংশ 
সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক কাগজের প্রবন্ধ এবং টমসনের বক্তৃতা দ্বারা 
পূর্ণ করিয়াছেন। সমসাময়িক চিঠি পত্র ও দলিল-দস্তাবেজের স্তায় 
এঁতিহাসিক হিসাবে সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও বেতনভোগী উকীলের বস্তৃতা 
মূল্যবান নহে । এমন কি ভোলানাথ চন্দ্র “কলিকাতা ইউনিভাসিটি 
ম্যাগাজিনে" টমসনের, সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাও এই 
পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে, স্থান পায় নাই কেবল যে সকল চিঠি-পত্র 
ধরতিহাসিকের কাজে আসিতে পারে। 

এই পরিশিষ্ট ভাগে সম্পাদক মহাঁশয় কয়েকটি শীলমোহরের পাঠোদ্ধার 
করিতে যাইয়। যে ভ্রমগ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই 
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অমার্জনীয় । ডাঃ কডরিংটন সাতারার রাজাদিগের শীলমোহর সম্বন্ধে 
বহুদ্দিন পূর্বে একটি প্রবন্ধ লিখিয়ীছিলেন। সেই প্রবন্ধটির আছ্যোপান্ত 
অসংশোধিত ভাঁবে কেন মুদ্রিত করা হইল, জানি না। কডরিংটন বিদেশী ; 
তাহার ভূল মার্জনীয়, কিন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধর, বহুভাঁষাঁবিদ রামানন্দ 
বাবু যদি সংস্কৃত বাক্যের ভুল অনুবাদ করেন বা! ছণপেন, তাহা লজ্জার বিষয় 
নহে কি? একটি শীলমোহরের সংস্কৃত বাঁক্য-_ 

শ্রীশস্তো পাদকমল সেবাঁভিরূদয়া বহা, 

মুদ্রেযা শাহুরাজন্য রামস্থনোবিরাঁজতে ॥ 


ইহার অনুবাদ কর! হইয়াছে--[7516 91)1765 0010) 006 5681] 01 
10136 1২200, 002 5010 06 91781000906 9651] £0]] 06 01095061165 
01) নিন 086 010০ £10110115 91012. 

আমার সংস্কতজ্ঞান অধিক নহে, কিন্তু পাঠকরাই বিচার করুন, 
'রামনুন্থ শাহর অনুবাদ “শাহুপুত্র রাঁম+ নিভূ'ল কিনা? 

মারাঠী চিঠির শেষে লেখনসীমা, মর্য্যাদেয়ং বিরাঁজতে প্রভৃতি বাক্য 
লিখিত মোহর থাকে । কডরিংটন এ সকল বাক্যের অন্বাদ যথাবথই 
করিয়াছেন_তিনি মধ্যাদেয়ং বিরাজতের অনুবাদ করিয়াছেন-__--- 
চ7516 51717690100 006 10016 (৫০৭ পৃঃ) । রামানন্দ বাবু কিন্ত এই 
অন্রবাদ অগ্রাহ করিয়া লিখিয়াছেন_ 

“511 151921219065210) ৬1791902৮12029775 1.০ 811 02 00126 
৪০০09191176 (0 00০56 01015. ধীহার! সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় 
ব্যুৎপন্ন তাহারাই বলিতে পারেন, এই অনুবাদ নিল কি না। 

শিবাজীর শীলমোহরযুক্ত দুই একখানি চিঠি দেখিবার সৌভাগ্য 
বর্তমান লেখকের হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ০০-০০০% অর্থাৎ 
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চক্ষুতে দেখিয়! অঙ্কিত, যথার্থ প্রতিলিপি নহে । শিবাজী' মোহরের 
স্কত শ্লোকের পাঠোদ্ধার বহুদিন পূর্বে তইয়া গিয়াছে । এ পাঠ সম্বন্ধে 
যে কোন সন্দেহ আছে, তাহা আমার জান। ছিল না। রাঁজবাড়ের গ্রন্থে 
শ্লোকটি এইরূপ পড়িয়ছি-_ 
প্রতিপচ্চন্দ্রলোখেব বদ্ধিষণ বিশ্ববন্দিতা । 
শাহানুনো শিবস্যেষা মুদ্রা ভদ্রায় রাজতে ॥ 
এই ক্লোকের অর্থ একপ্রকার বুঝিতে পারি । ভদ্রায় রাঁজতে, 
মঙ্গলের নিমিত্ত শোঁভমান, এইরূপ অন্রমান করিয়াছি, কেননা, পূর্বেরই 
বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় আমার তাদৃশ জ্ঞান নাউ। রামানন্দ বাবু ইহার 
পাঠোদ্ধার করিয়াছেন অন্তরূপ | তাহার মতে প্রকৃত পাঠ-_ 
প্রতিপদ চন্দ্রলেখেব বর্ধবিষুণ বিশ্ববিদিতা 
শাহা স্থুনো শিব রসৈসা মুদ্রা ভদ্রায় রাঁজতে। 
তাহার মতে ইহাঁর অর্থ 
[0 1006915-- 1,110 01)০ 11)0102.92 0 0110 1)6৬/ [009017 6:০0 
€1)6 2150 045, 5০ 91] 07০ ৮৮0110 01025 870 ড৮9191010 €10০ 
5291 06 91৮9]1 1২818, 010৩ 5010.0£ 91081)2]11 [২819. 
আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভারতীয় 
শবসমৃহ ইংরাজী অক্ষরে লিখিবার কয়েকটি প্রণালী আছে। রামানন্দ 
বাবু এই গ্রন্থে কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন? কোন্‌ প্রণালী 
অনুসারে একই শিবাঁজী শব এক পৃষ্ঠায় 91৬2)1 ও 91৬৪1০০ অন্ুর্িখিত 
হয়? কোন্‌ প্রণীলী অনুসারে রঙ্গোবাপুজী [২76০ 10387০)০6তে 
পরিণত হয়? কোন্‌ প্রণালীতে একই পৃষ্ঠায় মারাঠা 17419720090. ও 
1%91):909, রাজা [919১ ও 1২919), রাণী চ৪01,ও 2৪১৪৪ এই 
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দ্বিবিধ মূত্তি পরিগ্রহ করে? অন্টের গ্রন্থ সনালোচনাঁকালে ত রামানন্দ 
বাবু জেনেভা প্রণালীকে প্রাধান্ দিয়া থাকেন, এই বানানগুলি কি 
জেনেভা প্রণালীর অনুমোদিত ? 

উপসংহারে বক্তব্য যে, এই তুলগুলি রামানন্দ বাবুর অজ্ঞতাঁর পরি- 
চাঁয়কঃ এ কথা বলিবার বা মনে করিবার দুঃসাহস আমার নাই । তিনি 
প্রবীণ পঞ্ডিত। কিন্ত তাহার পাগ্ডিত্যের স্থায় তাহার অবসর প্রচুর 
নহে । ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান মাসিক (10106 1,220116 17001)01)]5 
[7 [73019) সম্পাদনের গুরুভার তাহার স্কন্ধে। তদুপরি আবার 
বঙ্গদেশীয় একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকেরও তিনি সম্পাদক । এই সকল 
কাজ করিয়া তাহার অবসর, বোধ হয়, অল্পই থাকে । বিরল- 
প্রাপ্ত অবসরে বিশেষ ব্যস্ততার মহিত, বোধ হয়ঃ তাহাকে ১০০5 ০£ 
59818 সম্পাদন করিতে হইয়াছে । তাই তাহাতে এই সকল দোষ- 
ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে । তিনি যদি গ্রন্থসম্পাদ্নকালে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক 
যছুনাথ সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন,যদ্দি গ্রন্থথানা খ্যাতনাম! প্রত্বতত্ব- 
বিদ্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয়কে দেখাইয়া লইতেন, তাহ! হইলে 
এই সকল ত্রটি থাকিত ন!। গ্রন্থকারকে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহার 
বাদ্ধক্যের উদ্যম প্রশংমনীয়। তিনি যখন গ্রন্থসম্পাদনের ভার অন্ত লোকের 
হন্তে দিয়াছেন, তখনই তিনি সর্বপ্রকারে দৌষমুক্ত হইয়াছেন। প্রবাসী 
বাঙ্গালী গ্রন্থকার যে প্রবাসী সম্পাদকের হাতেই এই ভার দিয়াছেন, ইহা 
স্বাভাবিক । 

যে কারণেই হউক, বাঙ্গালী ও অবাঙ্গাশীর মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে 
যে, এ কালের বাঙ্গ।লীরা বিছ্যাবুদ্ধিতে _-সে কালের বাঙ্গাদীদের গোরব 
রক্ষ। করিতে অসমর্থ । রামানন্দ বাবু এ কাঁলের ছাত্র নহেন। কলিকাতা 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় স্ববর্থযৌগে তিনি প্রতিভাবান্‌ ছাত্র বলিয়। খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্পাদিত দশ টাকা মূল্যের গ্রন্থ কিনিয়া কোন 
অবাঙ্গালী পাঠক নিরাশ হইলে, সে কালের বাঙ্গালীর প্রতিও তাহার! 
আস্থা হাঁরাইবেন; বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর কষ্টার্জিত গৌরব আর 
অক্ষুন্ন থাঁকিবে না । এইজন্যই গ্রন্থথানির দোষ-ত্রটি দেখাইতে সাহসী 
হইয়াছি, নতুবা জনসমাজে প্রতিষ্ঠীবান্‌ সম্পাদককে হেয় করিবার 
অসদিচ্ছ! আমার নাই ; কারণ তাহাতে আমাদের উভয়ের বিশ্ববিষ্যালয়েরই 
অপ্রতিষ্ঠা হইবে । 


শিবাজী ও আফজলখ' 


মিঃ ভিসেণ্ট, এ, স্মিথ বর্দিন ভারতবর্ষে সিভিল সাঁভিসে চাকরী 
করিয়াছেন। তখন তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের চচ্চা করিতেন । 
কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াঁও তিনি অক্মফোড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 
ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ 
অতিবাহিত করিয়াছেন । এই সময় তিনি তাহার 18115 17155915০0৫ 
[17919 সঙ্কলন করেন। তারপর ভারতবর্ষের ললিতকল! সম্বন্ধেও 
তাহার একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হিন্দুযুগের ইতিহাস আলোচনা 
করিতে করিতেই তিনি আকবর সম্বন্ধে একথানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। 
শাসন-সংস্কারের আলোচনাকালেও তিনি নীরব ছিলেন না; ইতিহাসের 
দিক হইতে তিনি শাসন-সংস্কারের প্রশ্নের যে বিচার করিয়াছিলেন তাহাতে 
অন্দেকেই ভারতের রৌপ্র-দগ্ধ বৃদ্ধ আংলো-ইত্ডিয়াঁন সুলভ সঙ্কীর্ণতার 
পরিচঘ্ধ পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তারপর তিনি বিলীতের 
[31509:5 পত্রে কয়েকজন উদীয়মান বাঙ্গালী প্রতিহাসিকের সম্বন্ধে 
মন্তব্য করেন যে ইহারা প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অনুষ্ঠানগুলি গোলাপী চশমা পরিয়া পর্যবেক্ষণ করেন । অবশেষে জীবনের 
সায়াহ্ে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের একথানি আগ্যন্ত ইতিহাস 171) 
0191 13150015 ০£ [75919 রচনা করিয়া অতি অল্পদিন হইল 
পরলোক গমন করিয়াছেন । 

পরলোকগত কোন লেখকের রচনার আলোচন! শ্রদ্ধার সহিত ন! 
করিতে পারিলে তত্সন্বন্ধে নীর থাকাই সঙ্গত। সুতরাং এতদিন স্মিথ 
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সাহেবের এই অভিনব গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য থাকিলেও নীরব ছিলাম। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের এত প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে যে একই 
ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে তাহ! আয়ত্ত করা অসম্ভব। স্থতরাং স্মিথ- 
সাহেবের গ্রস্থকেও কোন স্থিরচিত্ত স্থধী ব্যক্তি সাধারণ স্কুলপাঠ্য পুস্তক 
অপেক্ষা উচ্চস্থান দিবেন এ সন্দেহ আমার ইতিপূর্বে কখনো! হয় নাই। 
দিন কয়েক হইল দেখিলাম একথানি দৈনিকপত্রে রাজা নন্দকুমারের ফাসি 
সম্বন্ধে একটি স্থৃদীর্ঘ সম্পাদকীর মন্তব্য বাহির হইয়াছে । তাহার মর্মার্থ 
এই যে স্মিথের মত পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনার পর বলিয়াছেন থে 
নন্দকুমারের ফাঁসিতে কোনপ্রকার বিচার বিভ্রাট ঘটে নাই ; অতএব 
এ সম্বন্ধে অতঃপর আর কাহারও কিছু বলিবার অধিকার রহিল না। 
এইবার প্রমাণ হইয়া! গেল যে নন্দকুমারের ব্যাপারে হেষ্টিংস ও ইম্পের 
কোনই অপরাধ ন|ই। এই নন্দকুমারের বিচারের মূল দলিলপত্র বোধ হয় 
বেভারিজ সাহেব অপেক্ষা কেহই অধিক মনোযোগের সহিত পাঠ করেন 
নাই । বেভারিজের যুক্তি স্মিথ খগুন করিতে পারেন নাই, সে চেষ্টাও তিনি 
করেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন যে বেভারিজের লেখা পক্ষ-পাঁত 
দুষ্ট । ব্যস্‌! অতঃপর আর কোন যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই । ন্মিথের 
অভিযোগ এই যে বাঙ্গালার নবীন এঁতিহাসিকরা গোলাপী চশম! পরিয়া 
তাহাদের দেশের অতীতের ইতিহাস নির্ণয় করিতে চাহেন, কিন্তু 00০: 
[7150915 ০৫ 17)419 পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মিথ সাহেব 
নিজে ভারতের ইতিহাস পর্যযালোচনা কালে মসীবর্ণ চশম! পরিধান করিয়া 
ছিলেন। হয়ত প্রকাশকদিগের চেষ্টায় এবং নাম-মাহাত্মে স্মিথের 
ইতিহাস ভারতীয় বিশ্ববিদ্তালয়গুলির পাঠা-তালিকা ভুক্ত হইবে এবং 
ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণ শ্মিথে, কতোয়া বেদ ও কোঁরাণের 


শিবাজী ও আফজলখ ৭৩ 


বাক্যের যত অন্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে । তাই স্মিথ সাহেব যেকি 
প্রণালীতে প্তিহাসিক সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের 
জানিয়া রাখা ভাল। শ্রীঘুক্ত বিনয়কুমার সরকার নিউ ইয়র্ক হইতে 
প্রকাঁশিত একথানি ইংরাজী মাসিক পজ্জে স্মিথের গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা 
করিয়াছেন । স্মিথের গ্রন্থের সকল অংশ সমালোচনা করিবার যোগ্যতা 
আমার নাই । তিনি মারাঠা ইতিহাস কিরূপে নিজের ইচ্ছামত বিকৃত 
করিয়াছেন, আমি কেবল তাহাই দেখাইব। 

মারাঠী ভাষার সহিত শ্মিথ সাহেবের পরিচর ছিল কি না জানি না। 
পরিচয় থাকিলেও মারাঠী ভাষায় যে, সহম্্র গহম্র এতিহাসিক দলিল- 
দস্তাবেজ আছে তাহার সন্ধান তিনি লইঘাছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ 
তিনি নিঃসঙ্কোচে মারাঠি জাতিকে লুটে ডাকাতের জাতি বলিয়াছেন,__ 
যদিও পঞ্চম-বধীয় বালকেরও বুঝিতে কষ্ট হত্র না যে, কেন লুণ্ঠনের উপর 
প্রতিঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল টিকিতে পারে না যাঁক্‌, এ 
অন্তিযোগের উত্তর অন্যত্র দিতেছি । এইখানে ন্মিথ সাহেব কিরূপে সত্য 
গোঁপন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য হাজির করিতে জানেন তাহার একটি 
উদাহরণ দিই । 

গ্রাণ্ট ডাফের ইতিহাসে শিবাজী ও আফললরখ। ঘটিত ব্যাপারের যে 
বিবরণ দেওয়! হইয়াছে, তাহার সহিত মারাঠীতে পিখিত কোন ইতিহাসের 
প্রক্য নাই। গ্রাণ্ট ডাফ. এই বিষয়ে খাঁফি খাকে অন্ুদরণ কবিয়াছেন। 
খাফি খা শিবাজীর মৃত্যুর বহু পরে তাহাঁর ইতিহাস রচনা করেন _ শিবাজীর 
প্রতি তীহার শ্রদ্ধার লেশমাত্রও ছিল ন।। তিনি শিবাণীকে কুকুর ও 
কুকুরের বাচ্ছা! বলিতে কুগ্ঠা বোধ করেন নাই এবং শিবাভীর মৃত্যু-তারিখ- 
স্থচক যে বাক্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহার অর্থ কাফের জাহাম্গমে 


৭৪ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


গিয়াছে । স্থতরাং শিবাঁজীর প্রতি তিনি স্থবিচার করিবেন এক্প আশা 
করা যায় না। আফজলখার হত্য। ব্যাঁপারের সঠিক সংবাদ জানিবার 
উপায় তীহার ছিল না বলিলেই হয়। তিনি শিবাজীর রাজত্বের যে 
বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে স্থানে স্থানে বহু ভ্রম-প্রমাঁদ রহিয়াছে, বৌধ হয় 
অনেক সময় দিল্লীর বাজার-গুজব শুনিরাই তিনি এই কাফের সয়তানের 
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। গ্রাণ্ট-ডাঁফ আফজল খাঁর বিবরণে সেই চিত্রের 
প্রতিলিপি দ্িয়ছিলেন মাত্র । 

মারাঠা এতিহাসিকেরা প্রথম হইতেই গ্রাণ্ট ডাঁফের প্রতিবাদ করিয়া 
আগিয়াছেন। সে প্রতিবাদের ক্ষীণ প্রতিধধনি বৌধ হয় এদেশে অবস্থান- 
কালে বিন্ধ্য পর্ববত অতিক্রম করিয়া! উত্তর ভারতে ম্যাজিষ্টেটের বাংলার 
আরাম কেদাঁরায় স্মিথ সাহেবের কর্ণে পৌছায় নাই | কিন্তু তীহার“আকবর, 
নামক গ্রন্থে তিনি পাঁরসী এঁতিহাসিক কারকারিয়ার একটি রচনার ভূয়সী 
গ্রশংসা করিয়াছেন ; সুতরাং কারকা রিয়ার রচনার সহিত তাহার পরিচয় 
ছিল এমন অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এই কারকারিঘাই 
তাহার একখানি ইংরাজী পুস্তিকায় শিবাজীর কলঙ্ক-ক্ষালনের প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন, সে সংবাদ স্মিথ সাহেবের জান! ছিল কিনা তাহ! স্থির 
করিবার উপাঁয় নাই। 

যাহা তাহার জানা ছিল, তাহা হইতে তিনি শিবাজী কর্তৃক আফজল 
খাঁর হত্যার নিয়্লিখিত বিবরণ দিয়াছেন-_ 
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স্মিথ সাহেব যদি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের পর ইহাই সত্য বলিয়া 
মনে করিয়া থাকেন তবে তাহার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ জন্মাইতে পারে 
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সত্য, কিন্ত তাহাকে দোষ দেওয়া যাঁয় না। কিন্ত তিনি পাদটাকায় 
লিখিতেছেন__ 
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মানকরের গ্রন্থ ছুশ্রাপ্য সন্দেহ নাই। ছুই বৎসর যাবত চেষ্টা 
করিয়াও আমি এখনও পধ্যন্ত উহার এক খণ্ড নিজের জন্য সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয়ের অনুগ্রহে 
ছুই বৎসর পূর্বে মানকরের গ্রন্থ পাঠ করিবার স্থযৌগ আমার হইয়াছিল। 
তিনি স্কটল্যাণ্ড হইতে এ গ্রন্থের এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি তথন 
শিবাজীর প্রাচীনতম মারাঠী জীবন-চরিত সভাসদ বখরের ইংরাজী অনুবাদ 
করিতেছিলাম» মানকর সভাসদের গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়াছেন, সুতরাং 
অধ্যাপক সরকার মহাশয় আমাকে এ গ্রন্থথানি দেখিতে দিয়ছিলেন। 
স্মিথ সাহেব বলিতেছেন যে মানকর যে হস্তলিখিত পুথি হইতে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন তাহা হারাইয়া গিয়াছে । ইহার অর্থও সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পারিলাম না । মানকরের ব্যবহৃত পুঁথির বয়স কত তাহ! 
জানা যায় নাই । এ পুথি যে হাঁরাইয়৷ গিয়াছে সে সংবাদই বা স্মিথ 
সাহেব কোথায় পাইলেন? আর যদি হারাইয়াই গিয়া থাকে তাহা হইলেই 
বা মানকরের অনুবাদের মুল্য কি করিয়া বাড়িল? মানকর যে গ্রন্থের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার বহু হস্তলিখিত অনুলিপি মহারাষ্ট্রে পাঁওয়। 
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যায়। আঠম অনায়াসে উহার ১০১২ খানি নৃতন ও প্রাচীন পুথি 
সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। ন্মিথ সাহেবের নিজের দেশেই ব্রিটিশ 
মিউজিয়মের পুস্তকাগারে সভাসদ বখরের একখানি হস্তলিখিত 
প্রতিলিপি রহিয়াছে । এবং মাঁনকরের গ্রন্থ যে  বথরেরই অন্ুবাদমাত্র, 
তাহা ব্ল.মহার্ড সঙ্কলিত ব্রিটিশ মিউজিয়মের মারাঠী হস্তলিখিত পু*থির 
তালিকার উপর একবাঁর চক্ষু বুলাইয়া গেলেই স্মিথ সাহেব জানিতে 
পারিতেন। সকলেই জানেন যে প্রাচীন গ্রন্থের মাত্র একখানি পুথির 
উপর নির্ভর করা চলে না। মানকর একখানি মাত্র পুথি পাইয়া 
তাহাই অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবার তাহার অনুবাদও সর্বত্র 
মূলান্ুগত হয় নাই। অনেক দিন হইল রাঁও বাহাদুর কাশিনাথ নারায়ণ 
সানে অনেক পুথি মিলাইয়া বিভিন্ন পাঠাস্তর দিয়া অনেক টাকা-টিপ্ননী সহ 
সভাঁপদ বখরের একটি স্থসম্পারদিত সংস্করণ প্রকাঁশ করিয়াছেন । এতদিন 
পরে প্রায় ৪০ বৎসরের পুরাতন মাঁনকর ও এক শতাব্দী পূর্বে লিখিত 
গ্রাপ্ট-ডাফের দোহাই দেওয়া পাঁণ্ডিত্যের পরিচীয়ক নহে । 
কিন্তু এবিষয়ে অজ্্রতাই স্মিথ সাহেবের একমাত্র অপরাধ নহে । তিনি 
বলিয়াছেন যে আজফলখার হত্যার যে বিবরণ তিনি তাহার তথাকথিত 
ইতিহাসে প্রদান করিয়াছেন তাহা মানকরের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। 
এই কথাটি একেবারে মিথ্য। ! মানকরের গ্রন্থ এখন আমার নিকট নাই |* 
*এতদিন পরে মানকরের 1706 8170 [019165 0£ 911%811 একখণ্ড 
পাইয়াছি। স্মিথ সাহেব তদ্দারা পুস্তকের ১৮৮৬ সালের প্রকাশিত দ্বিতীয় 
ংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানিও প্র বৎসরের এ সংস্করণের বই। 
এই পুস্তকে বিতকিত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলামঃ-]1)6 10765 100 ৯৪5 067 ৪6 00০ 090৮ 0£ 00০ 15111, 
80%8)০20 91095/15 00 610০ 03৮11101006 17216504018 16521017198 


৭৮ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


তাহার নিজের ভাঁষা উদ্ধাত করিয়। দিতে পাঁরিলাঁম না, কিন্তু ইহা আমার 
বেশ মনে আছে যে আফজলখার বিবরণে সানের সম্পাদিত মূল বখরের 
সহিত মানকরের অনুবাদের কোন অনৈক্য নাই। সমস্ত মারাঠী 
এতিহাঁসিকই বলিয়াছেন আফজল খাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাঁজীকে 
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শিবাজী ও আফজলখ' ৭৯ 


প্রথম আত্রমণ করিয়াছিলেন, শিবাঁজী আত্মরক্ষার নিমিত্ত গ্রতি-আক্রমণ 
করিয়াছিলেন মাত্র। একখানি মারাঠী কবিতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে 
আফজলখী! যখন শিবাজীর ক নিম্পেষণ করিয়া তীহার শ্বাস রোধ 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন সেই আসন্নকাঁলে বিপন্ন মারাঠা বীর 
গুরু রামদাসের নাম স্মরণ করিয়াছিলেন। জানি না ম্মিথ সাহেব যে 
বিবরণ গ্রাণ্টডাফ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা মানকরের ঘাড়ে 
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এই বিবরণের সহিত স্মিথ সাহেবের বিবরণের কোনই এঁক্য নাই। 


৮০ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


চাঁপাইয়া দিলেন কেন? ইহ! কি তাহার বার্ধক্যজনিত স্মৃতি-বিঞ্মের ফল ? 
অথবা মারাঠা জাতির প্রতি বিদ্বেষের আতিশযো এই বৃদ্ধ আংগ্লো 
ইগ্ডিয়ান ইচ্ছা করিয্বাই তীহাঁর পাঁঠকবর্গকে এমন একখানি দুশ্রাপ্য 
গ্রন্থের উল্লেথ করিয়া প্রতারিত করিতে চাহিয়াছেন, যাহ। তাহাদের 
সহজে পাইবার উপার নাই । কে বলিবে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি! 

কিন্ত মৃত্যুর পূর্বেই তীহাঁর ভ্রম সংশোধনের সুযোগ জুটিয়াছিল। 
বিলাতের [71905 পত্রে তিনি কিনকেইড ও পারসনীস রচিত মারাঠা 
ইতিহাসের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। প্র গ্রন্থের প্রতিহাসিক মূল্য 
যাহাই হউক না কেন, আঁফজলঙখ। সম্বন্ধীয় ঘটনার একটি নিতুলি বিবরণ 
উহাতে আছে । ম্মিথ গ্রন্থকারদ্বযমকে গালি দিয়াছেন সে তাহার 
অনধিকাঁর চর্চা । অজ্ঞতা গোপন করিবার উহাই প্রকৃষ্টতম পন্থ!'। কিন্তু 
ইহার পরও তিনি নিজের ভ্রম স্বীকারের দ্বিতীয় স্থুযোগ পাইয়াছিলেন। 
মৃত্যুর পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকারের শিবাঁজী তাহার হস্তগত 
হইয়া ছিল ) এই গ্রন্থথানি তিনি যত্বপূর্ববক পাঠ করিয়াছিলেন এবং রয়েল 
এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি অধ্যাপক যছুনাথের গ্রন্থের প্রভূত 
প্রশংসাঁও করিয়াছেন। তাহার সমালোচনা এদেশে পৌছিয়াছে তাহার 
মৃত্যুর পরে । মৃত্যুর ওপার হইতে স্মিথ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন যে অধ্যাপক 
সরকার যখন মাঁরাঠী অপেক্ষ। ইংরাঁজী এ্রতিহাসিক উপাদানেরই অধিক 
প্রাধান্ত দিয়াছেন তখন আফজল-ঘটিত ব্যাপারে তিনি মারাঠা বখরকারের 
অনুসরণ করিলেন কেন? এইখানে স্মিথ সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছেন। 
অধ্যাপক সরকার বিশেষ করিয়া সমসাময়িক চিঠিপত্র ও সমসাময়িক 
ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়াছেন,একদিকে তিনি যেমন শিবাজী-প্রতাঁপ 
ও শেডগাঁওকর বখর প্রভৃতি মারাঁঠা বখরকে বিশ্বীসের অযোগ্য বলিয়! 


শিবাজী ও আফজলখা ৮১ 


'অগ্রাহ্হ করিষাছেন সেইরূপ তিনি ইটালীরান লেক চেনা ও স্ুবিখ্যাত 
ইংরেজ লেখক অর্মের সাক্ষোও সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। 
ইষ্ট ই্ডিযা কোম্পানীর ইতিহাস রচঠিতা বিলাতের রয়াল হিষ্রীয়ো- 
গ্রাফার ক্রস সাহেবের নাম কও তিনি প্রয়োজন বৌধ করেন নাই | ফরাসী 
লেখক মিশো তাহার মহীশূরের ইতিহাসে শিণাঁগীর দিলী ভইতে পলায়নের 
যে অদ্ভুত উপক্টাস প্রদীন করিয়াছেন তাহাঁতেই বা কোন স্থস্ত মন্থিষ্ক এতি- 
হাসিক আস্থা স্থাপন করিবেন ? আর পন্ভগীজ লেণক গার্ডার শিবাজীর 
জীবন-চরিতের ত কথাই নাই। দ্বিতীয়তঃ অপাপক সরকার আফজল 
খাঁর ব্যাপারে কেবল নারাঠা। বণরকারগণতে অনুসরণ করেন নাই । তিনি 
ম্মিথ সাহেবের মত মারাঠ। জাতিকে ও শিবার্জীকে গালাগালি দিবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হইয়া লেখনী ধারণ করেন নাই । তিনি যেখানে স্তায় বুঝিয়াছেন 
শ্বাজীর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন, আবার যেপানে অন্তায় বুঝিযাছেন 
সেখানে নিভীকভাবে শিবাজীর পোষ ত্রুটি প্রদশনে ইতস্তত করেন নাই । 
এজন্ধ মহা রাষ্ট্রের অধিবাসীরা তাঠার গ্রন্থের প্রতিকুল মমালোচনা করিয়াছে । 
শ্মিথ সাহেব বছুনাথের শিবাজীর ৬৯ পৃষ্ঠার পাদটাকা পাঠ করিলেই দেখিতে 
পাইতেন যে রাঞ্জাপুরের ইংরাজ বণিকেরাঁও জানিতেন ঘে শিবাজীকে 
বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ববক প্রতারণা করিবার দুষ্ট অভিসন্ধি আফজলের প্রথম 
হইতেই ছিল। রাজাপুরের ইংরেজেরা মুসলমান রাজ্যে বাস করিতেন, 

তরাং মুসলমান সেনাপতির প্রক্ অভিসন্ধি জানিবার স্থযোগ তাহাদের 
ছিল; তাহারা স্থুরাটের কাউন্সিলে লিখিয়াছিলেন__ 
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12515 ১1)159015 5170 ০0010901199 1117 00 07০00170 %1716095101) 
৮101) 1015 01010355 ৬৮1)101) 170 থান, 0 00606100110 
91150]1 |] ড1000]16]1 01001] 110011150100৩ 0: ৪0301010105 
10 15 1000 1070৮/1)5 4155০1791100 1015 10৮০ (০৬৪1 10100 ০0০. 
(1200015 801২9091910 [0 0:07117011 2 01120 1001 0006. 1659 
না. ২. 1২219007) এই সমসাময়িক ইংরাজী পত্র সভাসদের মারাঠী 
বিবরণেরই সমর্থন করিতেছে । 

সভাঁসদ বলেন, আফজজলখাই শিবাজীকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা 
করেন । শিবাজীর দূত পন্তাজী গোপীনাথ চত্ুরতা পূর্ববক মুসলমান 
সেনাপতির প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইঘ্রা গ্রভুকে সতর্ক করিয়া দেন । 
শিবাজী ও আঁকজলের খন সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়ের সহিতই মাত্র 
দুইজন করিয়া অন্ুচর ছিল । শিবাজীর সহিত ছিলেন সাম্ভাগী কাবজী 
মহালদার ও জিউ মহাঁলা১ তানাজী মালুসরা নহে। এবং আফজলের মহির্ত 
কোন সৈয়দ কর্মচারী ছিলেন না। শিবাভীর আপত্তিতে আফজনু সৈয়দ 
বন্দাকে দূরে রাখিরা আদেন। আফজল শিবাজী অপেক্ষা বলবান ও 
দীর্ঘায়তন | শিবাভীকে আনিঙ্গনচ্ছলে তিনি বাম কুক্ষিতলে চাপিয়া 
ধরিয়া যমধাঁর ও তরবারির আঘাত করেন। শিবাজীর শ্বাস রোধ 
হইবার উপক্রম হইরাছিল ; কিন্তু তরবারির আঘাত তাহার লৌহবন্দ 
প্রতিহত হইয়াছিল। তাঁর পর তিনি বাঁধনখের দ্বারা আফজরলকে আহত 
করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। প্রতারণার জন্য ভিনি 
পূর্বব হইতেই প্রস্তুত ছিশেন, তাই তাহার সন্কেত মত তাহার সৈন্বর্গ 
মুসপমান সেনা আক্রমণ করিক্না তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিরা দেয়। 
মানকরও এই বিবরণই দিয়াছেন। 


শিবাজী ও আফজল খ! ৮৩ 


এখন ইুদখিতে হইবে কোন বিবরণ বশী সম্ভব । খাফি খাও কি 
সভাসদের ? ইংরাজ কুঠির পত্রে প্রকাশ আকভলের সঙ্গে মাত্র ১০৭০০০ 
সেনা ছিল । ৮ দেই আময় প্রায় ২০,০০০ অশ্বীরোলী সেনা মংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । প্রভাপগড়ের হণ অভি ছুদম পার্বতা প্রদেশে অবস্থিত । 
এইরূপ গিরিসস্কুন আরণা ভনিতে সুবিশাল সেনা শইহা শিবাজীকে 
পরাজিত কর কহ কঠিন তাঁভ। গজকিত সেনাপতি বেশ ভাপ কপ্রিযাই 
জানিতেন, কারদ তানি কিছুদিন পূর্বে বাইর সুবেধার ছিলেন । আফজল 
শিবালী অপেক্ষা দীর্ঘারতন ও সমধিক বপশানী। সুতরাং একাকী মনল্লযুদ্ধে 
থর্ববকায় মাঁরাঠা বিদ্রোহীকে অনায়াসে পরাজিত করিবার 'আশা তাহার 
পক্ষে অস্বাভাবিক নহে । এক খাফি খা ভিন্ন আর কেহত এ ঘটনার 
সংক্্বে শিবাজীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসথা ভকঠ1র অভবোগ আনয়ন করেন 
নাই | পক্ষান্তরে সভানদের সাক্ষ্যে আধশ্বাস কারবার কোন অঙ্গত কারণ 
নাই | কারণ জাবনী বিজয়ের বিবরণে তিনি স্পষ্ট বগিয়াছেন যে শিবাজী 
কৌশলে চন্দ্রারাওকে প্রতারিত কতিয়; হত্যা করিগ্রাছিলেন । সেখানে 
তিনি প্রভুর দোষ গোপনের চেষ্টা কহেন নাই । হয় ত সেই অরাজকতার 
দিনে স্বাথসিদ্ধির ভন্ঠা কৌশশে হত্যা করা কেহ দোধেরও মনে করিতেন 
না। সেই মভাসদই আফজগ খাপ ব্যাপারে প্রথম "আক্রমণের ছুৰভিসঞ্গি 
ও চেষ্টা মুখলমান সেনাণীর উপর আরোপ করিয়াছেন কেন? ইহার 
অন কোন সদুত্তর নাই । আফজল খাঁর হত্যার ব্যাপারে শিবাজী নির্দোষ, 
তিনি ,আফঙজ্গলকে হত্যা করিয়াছিলেন আম্ম রক্ষার চেষ্ঠায়। স্থতরাং 
ইংরাজী 7987০: শব্দ এখানে প্রযোজ্য নহে । 

এ্তিহাসিকের কর্তব্য সত্য-নির্ণর | কাহারও প্রতি অবথা পক্ষপাত 
অথবা অযথা বিদ্বেষের বশবর্তী হইর1 সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা অপেক্ষা 
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গুরুতর অপরাধ এ্তিহাসিকের পক্ষে আর কিছুই নাই। স্মি্ সাহেবের 
অপরাধ এইখানেই শেষ হয় নাই । তিনি হয় মানকর পাঠ না করিয়াই 
তাহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, "অথবা জানিয়! শুনিয়া আপনার পাঠক- 
বর্গকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিণত-বুদ্ধি ছাত্রদিগকে প্রতারণার চেষ্টা 
করিয়াছেন 


পেশবার শিকারখানা 


রুষণাজী অনন্ত সভাসদ লিখিয়া গিয়াছেন, শিবাঁজীর অষ্টাদশ 
কারখানার মধো একটির নাঁম শিকাঁরথাঁনা। কেবল মাত্র নাঁম হইতে 
ইহার স্বরূপ বুঝা যায় নাঃ কিন্ত পেশব্যাঞ্ধী বখরের গ্রন্থকার কষ্কাজী 
বিনারক সোহানী পেশবার শিকার থানার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিয়াছেন। এই বিবরণ ভইতে স্পষ্ট বুঝা যাঁয় যে, সেকালের শিকাঁর- 
থানাটা ছিল কতকট একালের চিডিক়্াখানার বা পশ্চশালার অন্তরূপ । 
সোহানীর গ্রন্থে আছে যে, পেশবাঁর শিকার খানায় ছিল, মাভষের কথার 
অনুকরণ দক্ষ সাত আটটি বার্গীলা দেশের ময়না, গোটাকতক টিয়া, 
ঝু'টিওয়াল। ভরত পক্ষী বা চন্দ্রোল” গোটাকয়েক হাঁস, পানকৌড়ি আর 
পাচদুশ জোড়া মযুর। পাথীর তালিকা এইখানেই শেষ ; কৃষ্ণসাঁর ও হরিণী 
মিলিয়া মুগ ছিল প্রায় ছুই শত, কালো, হলদে ও রউ-বেরঙের শশক 
ছিল পাঁচ সাত শত । পার্বতীর পথের ধারে বাগানের মধ্যে একটি 
পুকুরের পাড়ে গৃহ রচনা করিয়া! শশকগুলি রাখা হইয়াছিল । শিকারী 
জন্তর ও অসপ্ভাব ছিল নাঁ, ছুই চারিটি চিতা, দশ বিশট। বাঘ পার্ববতীতে 
বড় বড় ঘরের মধ্যে মোটা লোহার শিকল দিয়া বাঁধা হইয়াছিল | 
ঘরগুলি চারিদিক খোলা । আর সেখানে ছিল ছোট খাটো একটা 
ঘোড়ার মত উচ্চ, একেবারে হরিদ্রা বর্ণের একটা ভয়ানক বাঘ, তাহার 
নাম সভ্ভু বাঘ । কালরঙ্গের চিহ্ন নাই, এমন বাঘ আজকাল সচরাচর 
দেখা যায় না। স্তৃতারাঁং পেশবার পশুশীলার এই একট! জানোয়ার ষে 
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বাশ্তবিকই দর্শশীন ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই । দ"ক্ষিণাত্যের 
জঙ্গলে গঞ্ডার পাওয়া যায় না। ইংরাঁজ শিকারীর রাইফেলের গুলিতে 
হিন্দস্তনের গণ্ডারের সংখ্যাও কমিপ্রা গিয়াছে কিন্তু ভিমালয়ের নিকটস্থ 
জঙ্গপে এক সমগ্ন 'আনক গণ্ডার ছিল। মহাদজী সিদ্ধি পেশবাও 
শিকার খাঁনীর জন্যা হিন্দুস্তান ভইতে গোট। করেক গণ্ডার পাঠাইসরা 
দিশাছিলেন ; কঘট। পাঠাইয়। ছিলেন, সোহ।নী তাহা লেখেন নাই । 
এগুলি জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্কা যথাযোগ্য বাবস্থা করা 
হইয়াছিল । পক্ষী, ভরিণ, শশক, বাঁত্র ও গণ্ডারের পপিচপ্যার নিমিত্ত 
বু-সংখ্যক লেক নিমুক্ত ছিপ | মাঁঝে মাঝে পেশবার দিপ্বিজঘী সেনা- 
নায়কগণ দেশে ফিরিবাঁর সময় উপহার দিপাঁর জন্ত পিজিত দেশ হইতে নানা- 
বিধ পশু পক্ষী লইয়া অসিতেন । এইভাবে পার্বতী শৈলের জীবনিবাসের 
অধিক।ংশ সংখ্যা বুদ্ধি হইত; পেশবার শিকার খান!রও বাহার বাড়িত। 
শিবাজীর শিকার খানার কি কি জানোরার ছিল. তাহা এতদিন পরে 
বলিবার উপাঁর নাই । মারাটী গ্রন্থে তাহার জীবনিণাদের সন্ধান পাঁওয়» যাঁর 
না । ইংরেজ লেখকগণ ইহার খবর অবগত ছিলেন বলিয়া বোঁধ হর না । কিন্তু 
পেশধার শিকার খানাটাও বোধ হর এ্ররকম একটা! কিছু ছিল। যাহারা 
আবুল ফজলের অমর গ্রন্থের সহিত কিঞ্চিং মাত্রও পরিচিত, তীহারাই জানেন 
যে দিল্লীশ্বর আকবর চিতা পুধিতেন, বাব পুষিতেন, শিকারী বাজ পুধিতেন, 
অনেক জানোয়ার তাহার জীবনিবাসে ছিল | তরিণ প্রভৃতি সুন্দর পশুরত 
কথাই নাই । এই সকল জানোয়ারের জন্য বাদশাহের ভাগ্ার হইতে 
অনেক টাঁকা খরচ হইত । আবার মিরশিকার পদবীধারী তাঁহার একজন 
কর্মচারী ছিল। বাদশাহ হাতীর লড়াই, হরিণের লড়াই দেখিতে ভাঁল- 
বাসিতেন, শিকারী বাজ, শিকারী চিতা লইয়া মুগয়া করিতে যাইতেন, 
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সেই সকলেক্*ব্যবস্া বন্দোবস্ত করিতেন মিরশিকাঁর । আগের ও পরের, 
বাদশাহের ও পেশবাঁর পশুশালার প্রকুতি আলোচনা করিলে মনে হয় 
বাঁকপটু ময়না ও টিয়া না থাঁকুক, মনোহর ভরিণ ও হরিণী না থাকুক, 
শ্বেতঃ কৃষ্ণ, পীত ও চিত্র-বিচিত্র শত শত শশক না! গাকক দাক্ষিণাতো 
স্থতল্লভি গণ্ডার না থাকুক, শিবাজীর বোধ ভপ্ দুই একটা শিকারী বাঁজ 
ও শিকালী চিতা ছিল । অবিরত পঘন্ধ বিগ্রচের মবো মুগয়া করিবার 
অবসর তীর হইত কিনা, জাঁনি নাঃ বোধ হয় হইত না। কিন্তু 
মুকুটধারী নরপতি দিগকে স্থুদ্ধ সম্্মের জঙ্ক 'অনেক ঠাট বাগান রাখিতে 
হয়। সে কালের রাজা বাদশাছেরা অবসরকাঁলে শিকার করিতেন, 
জানোরারের লড়াই দেখিতেন । তাই শিবাঁজীও বোধ ভয়, মুঘল 
বাঁদশাহের অন্তকরণে একটা শিকাঁরণানা গড়িযাছিলেন, দুই দশটা 
চিডিয়া ও জানোয়ার সংগ্রন্গ করিয়াছিলেন ! মর সেই তইতেই মহারাষ্ট্রে 
_শিকারখানার ফ্যাশন পেশবা সুগের শেষ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। 
স্বোহানীর গ্রন্থে পেশবার পশ্শালার সকল জীবের নাম উল্লেখ করা হয় 
নাই। তাহাদের আকৃতি, প্রক্ষতি, স্বাস্থ্য ও বাসগৃগ্ের অবস্থা সন্বন্ধে 
সোহানী কিছুই বলেন নাই। তিনি কেবল পশুশালার গুটিকয়েক 
পশ্খপক্ষীর নাম করিয়াছেন, সংখ্যার বেলায় দশ বিশ, শ" ডইশ+, পাঁচ 
সাত প্রভৃতি অনিন্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করিরা করিয়াছেন । 
ভীব নিবাসের জন্য অনেকগুলি চ।কর রাখিবার কথায় উল্লেণ করিয়াছেন, 
আর কিছু বলেন নাই । কিন্তু কয়েকজন ইংরাজ লেখকের গ্রন্থে পেশনাঁর 
শিকারখানার সংবাদ আরও একটু পাওয়া যায়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
আমলে মহীশূরের শাদুলি টিপু স্থলতানের সহিত বখন ইংরাঞ্জ সরকারের 
যুদ্ধ হয় তখন পেশবা৷ ও নিজাম টিপুর বিরুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে যোগদান 
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করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে মারাঠাদিগের 'ন্তন সেনাপতি ছিলেন 
পরশরাম ভাউ পটবর্দন, এবং পটবদ্দনের সাহায্য করিতে ইংরাজ পক্ষ 
হইতে কাপ্তেন পিটল ছোট একটা পণ্টন লইয়া আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের 
প্রান্তে তীারা পুনার পথে বান নাই। তাঁই পেশবার রাজধানী 
দেখিবার সুযোগ ও অবসর তখন তীভাদের ভয় নাই । ফিরিবার পথে 
তাভারা পুনায় আমিরা কিছুদিন ইংরাজ দূত সার চার্লস ব্যালেটের 
আতিথ্য গ্রণ করিয়াছিলেন । এই সময় হারা পুনা নগরের ষাবতীয় 
দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিরা গিয়াছিলেন। পেশবার শিকারখানাও বাদ 
যায় নাই। কাঞপ্চেন লিটলের অভিযানের বিবরণ তীঁভারই একজন 
সহকারী, লেপ্টেনান্ট মুর, লিখিরা গিরাছেন। মুরের গ্রন্থ ছাপা 
হইয়াছিল ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে; সুতরাং বহিএখনা এখন বাস্তবিকই দুপ্রাপ্য। 
এই গ্রন্থে পেশবার শিকারখান1র অতিক্ষুদ্র বিবরণ 'আঁছে। 

মুর লিখিয়াছেন £-_ 

“1180 1১251011332. 10015050110 06 ৮110 27180] 
১0010151300 81215৩50008. ৮০ ৩৩]০০০ ০011906108, 1 
০01951505 0৫ 2:1:18175903793, 2 11919১ ৪০৮৩০] ০9৮] 010159 
1601১919455 1১210016175 9190. 90760 81311091591 0৩০৪৮ [01120. 
4] ৫080৭105081] 15 05 0 [৩ 000930 ০0119109 
০159 0য৩ 11) 000 ০0911৩০6100: 1015 3£ 0000 515501535 021150, 
০ 06110৮০১ 0190 137000197 071700] 913] 1059 ৬০ [)0100199 
05001) 01070110110 119101959 [78 10০1) 15176 0078 
1৮ ০2014000931] [1১৩৭ 00. 01৩10 01701078005 5151). 


015 08106 ৬101039 10) ৮৩৮ 10135108119 2. 01818,0601015010 


পেশবার শিকারখানা ৮৯ 


01105 90700০10৭, 91900131020 হো] 1000], 20 210110201 
15 06 00901$6 2. 10095 1:000012. 

1 অঃ: 75 ৬911 05 0100 11)0170900108, ভে 10201004, & 
[১০5০1011070] ১০7, 7101700 150 5 8 0৬110900 81010097, 
০৪110 11) 01301720301 0৬0, হিট 10501900098 
5০981)6031)১ ১17 0771৩৯৯০160 1025 211 07059 01010915, 
161) 00110৭5 1010105৩101০0 110 010৬ 05 0 13100110105 100 
1705 617৮0618071 11) 1015 100011125 ১ [৩ 01901৭ এত।াঃ19 
06000 ০21091 204 00০ 0651901005 091101৩17৩9 01 011 001, 
110 15 17910105118 1১100110152 

অর্থাৎ পেশবার একটি পশ্থনিবাস 'আছে, রঃ তাহার ন্গীব সংগ্রহ 
তেমন বড় নয়, ভালও নর | এই পশুশালার একটা গণ্ডার, একটা সিংহ; 
গোটাকয়েক খড় বাঘ (1২০৮৪) [3017001701207)5 চিতা, গুলবাধ ও 
বিড়া'লবর্গের অন্যানা জানোয়ার আছে। গর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
আশ্চর্য্য জন্ত একট। উট । আমার বিশ্বাস, যাহীকে বক্তীয়-উট বলে, 
এইটি সেই জাতীয় ১ পিঠের উপর মস্ত বঢ ও বেজায় ভারী ছুহটা ঝুঁজ, 
শুইলে সেই কুঁজের ভারে উটটা আর সহজে দাড়াইতে পারে না। পশুটির 
গায়ের রং একেবারে শাদা, মাথার ও গলার ধানে লঙ্কা লম্বা লোঁম,- যেমন 
এই জাতীর উটের থাঁকে ৷ জন্থটার বৈজ্ঞানিক নাম অবশ্য লুফাস নেটুরা। 
আমরা শুনিলাম বে, এই উট আর গণ্ডারটা সিন্ধিয়ার উপহার। লিঙ্কস্‌ 
জাঁনোয়ারট! ক্ষীণকায় ; ইহার কানের রং কালো বলিয়া ভারতবর্ষে ও 
পাঁরশ্টে ইহাকে মিয়াগোস (কাল কান) বলে। সার চাল'স ম্যালেট এই 
সকল জানোয়ারের মাটির মূত্তি একজন মৃত্তি-নির্মীণ-নিপুণ ব্রাহ্মণ-শিল্পীর 


৯০ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


দ্বারা তৈয়ারী করাইয়াছেন | উটের প্রশান্ত গম্ভীর 'ভাব আঁর বাঘের 
হিংল্্ আন্মপ্রভ্যগ্নের ভাঁবটি বেশ সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে । 

সোহনী সিংহের নাম করেন নাই, সেটা বোধহয় তাহার গ্রন্থ রচনার 
পরে আদদাঁনী হইগ়াছিল। আর সেই একরন্দের হল্দে বাঁঘটা "প্টেনাণ্ট 
মুর দেখিতে পান নাই, দেখিলে অমন আশ্চর্য্য জানোরারের কথা নিশ্চন্নই 
লিখিয়া বাঈতেন। সোহনী বলেন, সিঙ্গিন্া পেশবার শিকারখানায় 
গোটাকয়েক গঞ্জার পাঠাইয়াছিলেন; মুন দেখিনাীছিলেন কেবল একটা 
গণ্ডার। বাঁকী গণ্ডারগুলি আর শন্ত, বাঁঘ, বোধহয় “মুরের পুনায় 
আগমনের পূর্বেই পঞ্চত্বপ্রান্ত হইয়াছিল । 

সার চার্লস ম্যালেটের নিকট পুনার সেই ব্রাঙ্গণ শিল্পীর শির্ষিত বাঘ, 
সিংহ, হাতী, শশক, গণ্ড।র্‌ প্রভৃতি ছোট বড় থে সকল জাঁনোরারের মুন্ময় 
মুত্তি ছিল সেই গুলিকে একজায়গার সাঞাইরা, মাঝখানে ম্যালেটকে দীড়- 
করাইয়৷ একজন ইংরাঁজ চিত্রকর, বোঁধহর ওরেলস্‌, একখানি ছবি 
আকিয়াছিলেন । রাওবাহাছুর দত্তাত্রেপ্ধ বলবন্ত পারসনীস তীাহাঁর+ সদ্য 
প্রকাশিত 7১০০7) 1 13580:৩ 1১2৮5 বা অতীতকানের পুণা নামক 
গ্রন্থে এই চিত্রের একথানি স্থন্দর প্রতিলিপি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । 

লেপ্টেনাণ্ট মুর পেশখার শিকারখানা দেখিয়া খুশী হইতে পারেন 
নাই; কিন্ধ তিনি ধাহাঁর অতিথি হইাছিলেন সেই চালস ম্যালেটের এই 
জীব নিবাঁসটি বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি কয়েকটি পশু ও পাখী এই 
চিড়িয়াখানায় উপহার দিরাছিলেন । ম্যালেটের আর একজন ইংরাঁজ 
অতিথি কিন্ত পেশবার শিকাঁর খাঁনার খুব তারিক করিয়াছেন। তিনিও 
মুরের গ্ঠাঁয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী, তাহার নাম মেজর প্রাইস । তিনি ১৭৯১ 
খৃষ্টাব্দে পুণায় গিয়াছিলেন | মেজর প্রাইসের মূল গ্রন্থ আমি দেখি নাই, 


পেশবার শিকারখান। ৯১ 


রাওবাহাছুর ' পারসনীসের পুস্তক হইতে প্রাইসের মন্তবোর সার সংগ্রহ 
করিয়া দিতেছি । 
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পার্বতী শৈর মলে আদ্িত গেশবান পৃশুশীনা কতিপরর বন্ধু সভিত 
দেবিতে গম্বাহিলাম | এই স্তান দেখিশা মনোভাব দেরূপ হইগ্লাছিল, 
পুনায় অবহিত কালে আর কিছু দেখিয়া সেরূপ ভহযাছে বশিয়া মনে 
পড়েনা । এই পশুশালায তথন গুটিকয়েক চমতকার জানোয়।র ছিল, 
আমি উহা! অপেক্ষা স্থন্দন জানোরার দেখি নাহ । একটা সিংহ ও 
একটা গঞ্ডারের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখষোগ্য । তাহাদের স্বাস্থ্য ও 
শারীরিক সৌন্দর্য্য বোধহয় তাহ!দের 'অরণ্যবাসেও ইঠা অপেক্ষা ভাল 
হইতে পাঁরতনা। জঙ্গলের মাপিক জানোয়ারের রাজার চেহাঁরাটি 
তাঁভার পদমর্যাদার সম্পূর্ণ উপযুক্ত | তাহার দেহটি মাংসল, শরীর 
সুপরিচ্ছন্ন, ললাট প্রশস্ত ও বুৎ, দোঁপনেই মনে হয শক্তির ও মভিমার 
একটি-জীবন্ত ছবি, সমগ্র প্রারুতিক জগছে ইঠাঁর তুলনা নাই । মিংত 
পিগ্ররাবদ্ধ নভে, একটি গোলা চাপার নীচে মুদ্তিকায় প্রোথিত দঙ্ডের 
সহিত লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। 

চারি দিকেই পোলা, হাই খুঁচার ভিভন বিলে যেমন দুর্গন্ধ 
ভম্নঃ এখানে তাহা হর নাই । পশ্চাভের পদদ্বয়ে দেহভার নন্ত করিয়া 
উপবিষ্ট এই ধিরাট পশু ভাঙার বিশাল বঙ্গ ও সন্মুখর বাহু আমাদিগের 
দিকে "প্রসারিত করিরা এমন নিরুদ্বিগ্র গুঁদাসীন্তের সভিত হাভার এই 
অদৃষ্টপূর্ব পরিচ্ছদ-পরিহিতভ নবাগত শ্বেত দর্শকদিগকে দেখিতেছিল 
যে, আমাদের মনে সত্য-সত্যই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল । 

“সিংহের নিকটে তাঁহারই মত খোলা ঘরে, তাহারই মত লোহার 
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শিকলে বাঁধা একটা গণ্ডার। এমন চমৎকার গণ্ডার ইহার পূর্বের বা 
পরে আর কখনও আমি দেখি নাই । আলগা চামড়ার বিরাট ভাজে 
ভশজে ঢাকা কিস্তৃত কিমাকার যে সকল জানোয়ার সচরাচর দেখান 
হয়_-এ গণ্ডারট! মোটেই সে রকম নয়। «ই বিরাট পশুর সুপরিপুষ্ট 
দেহের বন্ধের মত বছিরাবরণ যেন ভিতরের মাংসের চাপে ফাঁটিয়া 
যাইবার উপক্রম হইয়াছে । জানোয়ারটা মদের পিপার মত গোলগাল 
কিন্তু ছোট একটা শুকরের ছানার মতই চঞ্চল । রক্ষকের লাঠির মৃছু 
স্পর্শের ইঙ্গিতে যখন গগ্ডার পিছনের ছুই পায়ে ভর দিয়া একেবারে 
খাড়া হইর]। দ্াড়াইল১ তখন ইহার তত্পরতা আমাকে বাস্তবিকই 
বিস্মিত করিয়াছিল। তখন সরুদিকের-উপর-খাড়ীকরা একটা মদের 
পিপার সহিত এই গণ্ডারের উপনা না দিয়া থাকিতে পারি নাই । 
যাহাই হউক, এই বিশালাকার পশ্তর ক্ষিপ্রতা বাস্তবিকই বিস্মঘ্নজনক | 
ইহার ক্ষুত্র উজ্জল চক্ষু দুইটি ষেন জীবনের প্রেরণায় পরিপূর্ণ ? 
ঠোটের উপরের খড়ণ তখনও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু বক্তা গ্র 
দেখিলেই বুঝা যার, এ বিরাট দেহের সম্পূর্ন বল দিয়া আঘাত করিলে 
তাহার ফল কি ভয়ানক হয়। তখন গণ্ডারের নিকট মহাঁবল হত্তীর 
পরাভবের যে কাহিনী শুনা যায় তাহাতে আর অপ্রত্যয় হয় না। এই 
লাইনেই গোটাকয়েক বাঘ ও অন্ঠান্ত জানোয়ার ছিল ; কিন্তু ইহাদের 
তুলনায় তাহারা দর্শনের অযোগ্য, ইহাদের পার্থে তাহাদিগকে নগন্ 
বলিয়। বোধ হইতেছিল 1” 


প্রাইসের এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যেঃ পেশবার পশুশালায় 
রক্ষিত সিংহ ও গণ্ডারটির স্বাস্থ্য অব্যাহত ছিল। জীবনিবাসের রক্ষক- 
দগের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। কারণ, বন্দী শ্বাপদের 
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স্বাস্থ্যহানি জ্সামান্ত অযছই ভইতে পারে।  প্রাইসের বিবরণ হইতে 
আরও জানা যাইতেছে, জীবনিধাদের গৃষগুলি স্ুপক্িচ্ছন্ন ছিপ; কারণ, 
জিংহের ঘরেও তিনি ন্ৃক্কার জনক দুগন্ধ পান হাহ | আর? বোধহর, 
পশুপালনকারীগণ তাহাদের রক্ষিত জন্তগ্ডলিকে ভান বাসিতঃ আদর 
করিত ; শাহা না হইলে রক্ষকের লাঠির মুদুস্পর্নে গণ্ডার ঠিক সার্কাসের 
গণ্ডারের মৃত দুই পা' তুলিয়া দীড়াইবে কেন? 

সিংহ, বাঘ, চিত প্রভৃতি হিংশ্র জন্তগুলি লোহার শিকলে বীধা 
থাকিত, কিন্ত নিরীহ হরিণ-হর্ণীদিগকে বাধিরা রাখবার বা লোহার 
তারের জালের বেড়ার আটকাহয়া রাখবার দরকাঁর হইত না । তাহারা 
শিকারখানার আশেপাশে পাহাড়ে ভর্ঘসে থুরিযা বেড়াহত আবার 
কখনও কখনও পেশবার মজলিসে ও হাজির হইত । খ্যাতনামা ইংরাজ-_ 
গ্রন্থকার_-জেম্স ফর্বস তাহার 40110100] ১1605005 নামক 
ন্ুবিখ্যাত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ইংরাঁজ দূত মার চার্লস ম্যালেট কর্তৃক 
বিবৃত,পার্ধতী শৈলের নিকট রমনার রক্ষিত পেশবার পোষা হরিণের 
দরবীরে আসার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিঘাছেন। বোধহয় এই বিবরণটি 
পাঠক বশের চিত্তাকর্ষক হইবে 

“পুণা হইতে চারি মাইল দূরে» তাহার রমণীয় একটি আশ্চধ্য দৃশ্ঠ 
দেখিবার জন্ত পেশবা আমাকে নিমগ্রণ করিয়া/ছিলেন। আমার সঙ্গীদের 
লইয়া বিকল দুইটার সময় সেখানে গেলাম । আমরা দেখিলাম সেখানে 
তাবু খাটানো হইয়াছে। তাবুর দরজায় কয়েকজন সম্থান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে 
অভ্যর্থনা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই পেশবা আসিলেন। আমরা সকলে 
গালিচার উপর বছিলে দেখিলাম চারিটি জন্দর কৃষ্ণা একদণ অশ্থা- 
রোহীর আগে আগে আসিতেছে । অশ্বারোহীর দল অদ্ধচন্ত্র/ঝারে গঠিত; 
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প্রত্যেক সওরারের হাতে একটা লম্বা লাঠি। লাঠির আগার একখানি 
লাশ কাপড়। হরিণগুপণি তীাবুর নিক্ট আনিলে খুব জোরে বাজন৷ 
আরন্ত হইল। তিনট] হারণ তাবুতে প্রবেশ করিল। ছুইধারে ছুইটা 
দে'লন। ঝুলিতে ছিল, তাহার উপর উঠিরা ছুহটি মুগ অঠি সুন্দরভাবে 
বসিল। তৃতীয় হরিণটিও ঠিক প্রবূপ ভর্গিতেই গ|লিচার উপর বসিল। 
বাগ্ধবনি থামিলে একদল নর্তকী তাবুতে প্রবেশ করিল । তাহারা মুছু 
বাজনার তালে তালে হরিণের সামনে নাচিতে লাগিল, আর হরিণ তিনটাও 
নিতান্ত নিরুদ্ধেগে বসিয়া রোমস্থন করিতে লাগিল । চতুর্থ হরিণটা বোধহয় 
ইহাদের অপেক্ষা একটু ভীতু, সেটা এতক্ষণ বাহিরে দাড়াইয়াছিল, 
এই সমদ্র সেটাও তীবুতে ঢাকয়া গালিচার বসিল। একজন ভূত্য 
হরিণের দোলনা আস্তে আস্তে দোলাইতে লাগন 5 কিন্ত তাহাঁতেও 
হরিণদের কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। পেশবার ইচ্ছামত এই তামাসা 
থানিকক্ষণ চলিল, পরিশেষে পশুরক্ষক বড় হরিণের শূঙ্গে একগাছি ফুলের 
মালা পরাইঘ়া দ্রিতেই সে উঠিঘ্া দ্রীড়াইল এবং চারিট। হৃরিণই 
একসঙ্গে চলিয়া গেল । 

“*পেশবা আনাকে বশিলেন থে, হরিণগুলিকে এইরূপ পোষ মাঁনীইতে 
সাত মাস সময় লাগিযাছে। এই হরিণ করটি রমনায় বড় বড় হরিণের 
পালের সহিত চরিরা বেড়ায়, স্থতরাং তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার 
কঠোরত। দেখানো হয় নাই । রমনার চতুর্দিক খোলা, কোন প্রকারের 
বেডাই নাই । আমি শুনিলাম যে; তাহাদিগকে খাগ্যের লোভ দেখাইয়াও 
শিক্ষা দেওয়] হয় নাই । পেশবা বপিলেন যে, হরিণগুপি বাছ্যধবনিতে 
আকৃষ্ট হইয়াই তীহার দরবারে আইসে |” রমণার হরিণ পেশবার 


₹. 


তাঁবুতে বাজন। শুনিতে আসিত, আবার এ রমণার মাঠেই নাঝে মাঝে 
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লোকজন *% লইয়া পেশবা হরিণ শিকারে যাইতেন। পেশবা জাঁতিতে 
ব্রাহ্মণ, যুদ্ধের সময় নরমুণ্ড স্বন্ষছত করিতে তাহার জদয়ে বোধ হয় 
ব্যথার লেশ সঞ্চারও হইত না, কিন্ত হরিণ ঠিনি মারিতেন নাঃ শুধু 
ধরতিন। কতক নিজের কাছে রাখিতেন, ছুই একটি তাহার সামন্ত 
দিগকে উপহার দিতেন, আর বাকী সব আবার ছাঁড়ির! দিতেন। এইরূপ 
একটি শিকারের কাহিনী বাস্থদেব বামন শান্ত্রীথরে সম্পাদিত এ্রতিহাসিক 
লেখ-সংগ্রহের নবমখণ্ডে মুদ্রিত একখানি পত্রে পাওয়া বায় । পত্র- 
খানির লেখক সাঙ্গলীর সরদার চিন্তাম। রাও আপা । তিনি 
লিখিরাছেন_- 

“গতকল্য শ্রামন্ত রমণাঁ হরিণ বেরা ধরিতে গিয়াছণেন । পূর্বব- 
দিন আমাঁদগের প্রতি আজ্ঞা হইঘাছিল, ক্ল্য অরুণোদয়ে ভোজন 
করিয়া ফৌঁজ সহ আসবে । আজ্ঞাসারে অরুণোদয়ে ভোজন করিয়া 
তৈরার হইন্বা পুণের নিকট নদী পার হই গেলাম ॥ তীর্থ স্বরূপ 
রাজশ্রা। দাদা, রামচন্ত্র পন্থ আপা, শ্রপতরাও ভট্ট; চিরঞ্জীব রাভঙ্ী। বাপু 
ও নারারণ রাও 'আবা প্রভৃতিকে লইয়া আমরা যাইয়া দীড়াইলাম।, 
কিছু পরেই শ্রীমন্ত 'আসিলেন। তীহার মঠিত বিষলবাড়ীর দেড় ক্রোশ 
ওধারে বড়গাঁও পর্যন্ত গেলাম । পাহাড়ের উপর ফৌজের ল্রাইন ও 
নীচে পদাতিকের শ্রেণী খাড়। করা হইল, তাহার পর চীতকার করিধ। 
হরিণ খেদাইতে আরম্ভ করিলাম । এক কি তুই শত হরিণ পলাইয়া 
গেল, শ* ছুইশ' হরিণ আমাদের বেড়ের ভিতর রহিল । এইভাবে 
হরিণ তাঁড়াইতে তাড়াইতে গনেশশাপণ্ডি পর্যন্ত আপিরা শনন্থের অভিবান 
সেইখানে থাঁমল। রাজশু। সি পসান্ষপা দেখানে আমিলেন। 
আমাদের কৌজের লাইন দিরা একটা কৃষ্ণসাপ যাইতেছিল, আমাদের 
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লোকেরা সেটাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি পরে ভরিণটা শ্রীম্স্তর নিকট 
পাঠাইয়া দ্রিলাম। তখন আজ্ঞ! হইল, ওটা তোমার লৌকদের নিকটেই 
থাকুক। চত্রর্দিক হঈতে হরিণ তাঁড়াইগ্না আনা হইয়াছিল? সেগুল! 
ফৌগ্জ ও পদাঁতিকের বেড়া ভাঙ্গিরা পলাইতে লাগিল । বাঁরগায় যায়গায় 
তাহাদিগকে ধর! গেন। পঁচিশটা হরিণ ধরা পড়িয়াছিল । গোটাকয়েক 
বড় বড় কষ্ণনার লাক দির! মাঁমাদের বেড়া ভাঙ্গিরা পলাইঘ্না গেল । 
এই সময় বেলা প্রায় সওয়া দুই প্রহর হইয়াছিল | সিন্ধিয়া আরবিজ 
করিলেন যে 'আঁমাকে একটা কুষ্ণগার দিবার আজ্ঞা হউক । শ্রীমস্ত উত্তর 
করিলেন_-ভোমাকে দ্িবনা, তুমি বধ করিবে। তখন সিন্ধিয়া বলিলেন যে 
সাহেবের পায়ের শপথ সেরূপ হইবেনা | তাহার পর তীহাকে একটি কষ্ণসাঁর 
দিলেন এবং সিন্ধিয়া বিদীয় লইয়া গেলেন । সিন্ষয়া তাহার সমস্ত 
ফৌন্ আনেন নাই। সঙ্গে শছুইশ পাইক মাত্র ছিল। দিন্ধিয়া 
চলিয়া যাইবার ল্লকান পরেই শ্রীমন্তের 'অভিবান ফিরিয়া চপিল। 
আমাদের নিকট একটা কুষ্ণনার ছিল, আরও একটা হরিণ পাঠাইয়াছেন। 
তীর্থ স্বরূপ রাঁজশ্রী রামচন্দ্র পন্থ আপাকে একটা হরিণ পাঠাইয়াছেন। 
সরকারে পাঁচটি হরিণী ও পাঁচটি কষ্চপার আনিয়াছেন, বাকী 
ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমাদের কৃষ্ণসার ও রামচন্দ্র পন্থ আপার হরিণী 
মরিয়া গিয়াছে । আমাদের একটি হরিণী আছে। ভালই আছে। 
ঘাস দানা খায়। যত্ব করিতে আজ্ঞা হইয়াছে 1” দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের 
বাঘ শিকারের বিবরণ এল্ফিন্ষ্টৌনের চিঠিতে আছে। 

চিন্তামন রাওর লিখিত এই হরিণ ধরাঁর বিবরণ মুঘল সম্রাট দিগের 


কামারঘ! শিকারের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয় । মুঘল বাদশাঁহেরা বিরাট 


বাহিনী লইয়া বড় ঝড় জঙ্গল বেড়িয়া ফেলিতেন। তাঁহার পর সেই 


পেশবার শিকারখানা ৯৭ 


মানুষের জাশ ক্রমে ক্রমে গুটাইয়া লইয়া, সর্ধপ্রকারের পশু খেদাইয়! 
অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানে লইরা আসিতেন । বাঘ, ভালুক, সিংহ, 
হরিণ সকল রকমের ছোট বড়া হংস্র এবং নিরীহ পশু এই মানুষের 
জালে আটক হইত । সম্রাট নিজ হস্তে তাহাদের প্রাণ সংহাঁর করিতেন । 
সে একটা বিরাট ব্যাপার । সম্রাটের মুগযা ক্ষেত্র বিশাল অরণ্য, 
সঙ্গে অগণিত সেনা; অগণিত পশুর সম্রাটের গুলিতে, সাধকের অবার্থ 
সন্ধানে হত হইত। তাহার তুপনায় পেশবার এই শিকার অভিযান 
নিতান্তই নগন্ ব্যপার । তীহার মুগয়ার স্থান রমণার ময়দান, মুগয়ার 
প্রাণী হরিণ, তাহাও আবার ভিনি মারিতেননা, ধরিষা আনিতেন 
বা ছাড়িয়। দিতেন । সঙ্গে থাকিত সামান্য লোকজন । সিন্ধিয়ার মত 
সর্দার তাহার সমস্ত ফৌজ লইয়া আসা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 
কিন্তু তথাপি একথা নিঃসন্দেভে বলা বাইতে পারে বে পেশবার এই 
শিকার বাত্রা মুঘল সম্রাটের কামারঘা শিকারের অনুকরণ মাত্র । 
উভর ঠ্রিকারের প্রণাপাই এক । উভয় শিকারে মান্তষের জালে অবণ্য- 
পশু ঘিরিয়া ক্রমশঃ সেই জাল গুটাইয়। সঙ্কীর্ণ স্থানে জড় করিয়! 
ধরা অথবা মারা হইত । কেবল এই শিকার ব্যাপারে নহে, শেষকালে 
পেশবাগণ বনুব্যাপারে -অশনে, ব্যসনে, ভূষণে, মুঘলদিগের অনুকরণ 
করিতে চেষ্টা করিতেন । 


উপসংহার 


মারাঠা সৈজদিগের কথ: ধশিযাছি, ছব্রপতি ও পশবার কথাও কিছু 
কিড়ু বলিঘাছি, মারী হামার পহানের কথাও বলা হইয়াভে, কিন্ত 
মারাঠা সাম্রাজ্য লই হিন্দ সাধারণের গর্ব কত্রিবার কোন সঙ্গত হেতু 
আছে কিনা সে কথা আলোচন। করা তম নাই | মারাঠার। হিন্দু, এ কথা 
সত্য, তাহারা দিঠীন্ত-বিস্বভ সাম্র।গা স্থাপন করিয়াছিলেন এ কগাঁও সত্য, 
কিন্ত সেই সাত্াজোর প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া তাহা লইয়া গৌরব কর! 
চলে না। অপ্তদণশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'এই সামাজ্য হিন্দুব প্রাচীন 
আদর্শ, প্রাগান সভাতা ৪ কুষ্টিপ প্রপার ও উন্নহিকল্পে কি করিয়াছে, 
মারাঠা সাত্াঙোর অন্তশ্থত নী তর সহিত ভারতধত্মর প্রাটান ধর্মশনীতির 
কোন কা ছিল কিনা. ভীহা আলোচনা কর! আবশ্যক । 

সাধারণের দৃষ্টিতে সাম্য মাত্রক্ট গৌরবের বিধঘ হঈতে পারে, কারণ 
জাতীয় চরিত্রে কতকগুলি অসাধারণ গুণের সমাবেশ ন। হঈলে সাম্রাজ্য 
হষ্টি বা সাম্রাগ্য রক্ষা সম্ভব হঘ না। কিন্ত খাশ্যকাল হইতে আমরা 
মারাঠাদিগকে লু্ঠন-ব্যবসানী দন্যু বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা পাইছি, 
কেবল হত্যা, প্রতারণা ও দল্ুভার দ্বারা সাআীজ্য স্থাপন সম্ভব হয় কিনা 
সে বিচার করিবার অবকাশ আমাদের হর নাই । দিপ্রিগয়্ী সম্রাট 
নাদির শাহ প্রথমে দস্থা-দশপতি ছিলেন, সেদিন আর এক দম্থ্য নায়ক 
অল্প দিনের জন্য কাবুলের সিংভাঁদন অধিকার করিয়াছিলেন । স্থতরাং 
প্রতিভাশালী দঙ্্য-দণপতির পক্ষে রাজা হওয়া অসম্ভব নহে, এ কথা স্বীকার 
করিতে হইবে । কিন্ত ইভাঁও ননে রাখিতে হইবে যে কেবল ছলনা ও 


১০০ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


পশুবল যে শক্তির ভিত্তি, তাহার মাধু ত্রান্ত ক্ষণস্থায়ী : নাদিরের মৃত্যু 
হইয়াছিল আততায়ার ছুরিকাঘাতে । তিনি ইরাণের বাদশাহী পাইরাঁ- 
ছিলেন, দিল্লীর বাঁদশাহী পুলিসাৎ করিদাছিলেন, কাম্পিয়ানের ভটভূমি 
হইতে বমুনার তীর পর্যন্ত তিনি নর শোৌণিভের স্রোত প্রবাঠিত করিরা- 
ছিলেন, কিন্ক তাহার অপমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভাগান নিশাল সাম্রাজ্য 
তাঁসের ঘরের মত মুহুর্তে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল । তাগর প্র্'গণ তাহাকে 
ভয় করিত, ভীতির কারণ দূর ভইবা শাত্র বাঁধার শ্ঙ্খল:ও ছিডিয়া 
গিয়াছিল । আর ভিস্তি-পুত্র হবিবুল্লার । বাচ্চা ই-সাকোর ) রাঁজত্ের সহিত 
ত আবুহোসেনের দিনেকের বাদশাহীর তুলনা করিলেও অন্গায় ভগ 
না। শিবাজীকেও সমসামরিক মুসপমাঁন এতিহাসিকের। দন বলিষ্া 
তিরস্কার করিয়াছেন, বাঙ্গালীর পল্লী-শিশুরা পনবর্তী কালের বা আক্রমণ- 
কারীদিগকে দক্থ্য বলিয়াই জানে, কিন্ধু নাদিন ও শিখাঙ্ী লোবভয় সম- 
শ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। বাচ্চা-ই-সাকোঁর সহিত শিবাদীর ভুল বাতুলেও 
করে না। ইহারা সকলেই বিদ্রেভী। সকপেই রাছশক্তির উচ্ছেদ 
করিয়া শীস্তি ও শৃঙ্খলার বিদ্ধ ঘটাইয়াছিলেন, সকপেহ প্রচপিত শাসন- 
তন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন । কিন্ত নাদ্ির তাহার নবলন্ধ 
ক্ষমতাঁর স্থব্যবহার করিতে পারেন নাই, প্রাচীনের জীর্ণ ধবংসস্তপের উপর 
তিনি নবীন সৌধ নিন্দীণ করিতে পারেন নাই । পশুবলের প্রভাবে, 
নিধ্যাতনের সাহায্যে তিনি সকল প্রতিবাদ স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। 
তিনি সমস্ত জীবন শক্তি ও সম্পদের আরাধনা করিয়াছেন, আত্মস্থুখের 
জন্য, স্বার্থের অনুরোধে ধর্মমতের পরিবর্তন করিতেও তিনি কুম্ঠিত হন 
নাই । প্রজার মঙ্গল তাহার লক্ষ্য ছিলনা, আত্ম:নবাই ছিল তাহার 
জীবনের ব্রত। তাই যে দানবী শক্তি ও লাশসাঁর তিনি উদ্ধোধন 


উপসংহার ১০১ 


রী 


করিয়াছিলেন তাহাই স্টীহা'র জীবনের অবসান করিয়াছিল--আততায়ীর 
ছুপিকার, প্রণরিনার শবায় | শিবাভীও শক্তির উপাসক ছিলেন । তাহার 
উপান্য,-দেবী ভবানীর এক উস্তে বেঘন গড অন হস্তে তেমনই বরাভয় | 
স্থতরাং তাহার শক্তি-পুজায় এংবমের অভাব ছিপ্রশা ; তান ভেগের জন্থ 
চম্পদ চাহন নাভ। নুতন হষ্টিব ভন পুনাতনের অপসারণ অপরিহার্য্য | 
তাই ভিনি এ 'মারক অকন্যাণের পথে শাশ্বত কল্যাণের আবাহন করিয়া- 
ছিলেন । এই ডন্তাই তাহ!র নুঠাতে তাহার রাজোর অবসান হয় নাই, 
তাহার বংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেও গে রাঁজ্যের অধঃপতন ঘটে নাই। 
শ্মশানে চিন যে শব আনিয়া প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন, নৃতন পুরোহিত 
তাঁর পার ভাঁর গ্রহণ করিবাছিল। মেই পুজারী বেদিন শিবাজীর 
কল্যাণ-মন্ত্র ভুলিরা গেলেন, সেই দিন অন্দির হইতে সহসা দেবতার অন্তধণন 
হইল, মাঁরাঁঠা সাম্রাজ্যের পন হল, শিবাজীর গৈরিক পতাকা পথের 
ধুলায় অবলুষ্ঠিত হইল । 
মাঙ়াঠাদিগের সহিত বাঙ্গাণীর পরিচর হইয়াছিণ তাহাদের অধংপতনের 
যুগে, সংঘর্ষের মধ্যে । বাভারা খাঙ্গালার শান্ত পল্লীতে অগ্নি সংযোগ 
করিয়াছে, বাঙ্গালার নাদীদিগকে বাহাঁরা লালসার উপকরণ-স্বরূপ 
ব্যবহার করিযছে, বাঙ্গালার শশ্য ক্ষেত্র অশ্ব পদতলে দলিত করিয়াছে, 
সোণার বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত করিয়াছে তাহাদিগকে যে বাঙ্গালী 
শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, ইহ। মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু রঘুজী 
ভেসলা ও ভাস্কর পণ্ডিতকে শিবাঁজীর প্রতিনিধি বলিয়া কেহই স্বীকার 
করিবেন না। ঘাঁহাদের নির্মম নীতির ফলে বালিকা কুষ্ণকুমীরীকে 
বিষ পাণ করিতে হইয়াছিল, তাহারাঁও শিবাজীর আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছিল 
তাঁই নখজাগ্রত বাঙ্গালী বখন জাঁহীয় শৌধ্য, বীধ্য ও দার্য্যের প্রতীক 


১০২ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


অন্তসন্ধানে বাহির হইল, তখন মনারাষ্ট ভাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাউ 
তাহার মুগ্ধ চক্ষু স্বভীবতই রাজ্পুতীনার মরুভমিতে, আরাবলীর 
অরণ্যানীতে নিবদ্ধ ভইয়াঁছিল । মারাঠ|রা চতুর, মারাঠারা ছুঃসাহসী, 
মারাঠাদিগের রণকোৌশলে মুঘল সাআজ্য ছারখার হইয়াছিল । াকন্ত 
প্রাচীন হিন্দুজাতি ত কেবল সাঁফলোর মানদণ্ডে মনুস্যত্ির পরিমাপ 
করে নাই । কুরক্ষেত্রে ভগ্র উরু দৃর্যেধনকে ত তাহার! বীর হিসাবে 
বিজয়ী ভীমসেনের নিষ্বে স্থান দের নাই। তাহাদের বিচারে ছিন্ন পক্ষ 
জটাঘু দিপ্বিজয়ী দশানন অপেক্ষা অধিক সম্মানের পার । ঘুধিষ্টিরের 
মিথ্যা আচরণ, রানচন্দ্ের অন্যায় ঘুদ্ধ তাহার! 'অগ্যাঁপি ক্ষমা করিতে পারে 
নাই। সুতরাং সাংসারিক দৃষ্টিতে মারাঠাদিগের কুটনীতি বতই সার্থক 
হউক না কেন আদর্শবাদী বাঙ্গাণী তাহা ভইতে কোন প্রেরণা লাভ 
করে নাই। যে রাজপুত মৃত্যু নিশ্চিত জানির়াও রণক্ষেত্রে শক্রর প্রতি 
ৃষ্টপ্রদর্শন করে নাই, সর্ধবশাশের দ্বারস্থ হইয়া ও আশ্রিতকে পরিত্যাগ 
করে নাই, সর্ধন্ম বিসজ্জ'ন দিয়! প্রভৃভক্তির পরাকাঁ্ঠা প্রদর্শন কনিয়াছে, 
জাতীঘতার প্রথম যুগে বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গাশী গপস্কাসিক, বাঙ্গালী স্বদেশ- 
প্রেমিক সেই রাঁজপুতের আদর্শ. প্রাচীন হিন্দু আদর্শের মাহাজ্মযই 
প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। রাজপুতাঁনার ত্যাগের তুলনায় 
মারাঠা সাম্রাঙ্যের সমৃদ্ধি সেদিন আমাদের নিকট নিতীন্তই অকিঞ্চিত- 
কর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেদিন আমরা ভুলিয়া গিরাঁছিলাঁম যে 
শিবাজীর সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাঁতেও ছিল হিন্দুর সনাতন আ'দর্শবাদ, 
নতুবা মহারাষ্ট্রের আধিবাসীরা শিবাঁজীকে শিবের অবতার বলিয়া পুজা 
করিত না। 


শিবাজী যদি কেবল আত্মস্থ চাহিতেন, তিনি যদি ধন, মান ও 


উপসতার ১০৩ 


প্রতিপত্তির ভিখারী হইতেন, তাহার পক্ষে সহজ ও নিরাপদ উপায়ের 
অভাব ছিলনা! । নিরাপদ পথেই ভীহার বশোলিগ্পও পরিতৃপ্ত হইতে 
পাঁরিত। তীহার পিতা ছিলেন বিজাপুরের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী । 
দিলীর দরবারেও শাহজীর বীরখ্যাতি অজ্ঞাত ছিহনা। স্বতরাং শিবাজী 
অনায়াসে রাঁজসেবা করিয়া ধন, নাঁন, নশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারতেন । বিজাঁপুরের ক্ষুদ্র রাগ কন্মক্ষেত্র হিসাবে সঙ্কীর্ন ও অপরিসর 
মনে করিলে তিনি 'অনানাসে দিল্লীর বাদশাহের সেনা দলে যোগদান 
করিতে পারিতেন।। কিন্ত এই নিরাপদ পন্থ: পরিত্যাগ করিনা তিনি 
স্বেচ্ছায় বিদ্রোভের বিপদ সন্কুল আবর্তে ঝণপাইয়া পড়িয়াছিলন | 
ভিনি যে এই পথের সম্কটের কথা না জানিন্তেন এমন নহে । পরাজয়ের 
ফল কি হইবে তাহা না ভানিরা শিবাজীর মত তীক্ষ-বুদ্ধি দূরদর্শী নায়ক 
কখনই বিগাপুরের স্ুুণতান ও দিল্লীর বাদশাহের অহিত নুদ্ধে অগ্রসর হন 
নাই । ঠিনি জানিতেন থে পরাজয়ের শান্তি কেবল প্রাণদণ্ডেই শেষ হইবে 
না, তথ্কাক।র দিনে বিথিত খিদ্রোভীর শ্রদ্ধান্তঃপুরবাসিনী নারীদিগকেও 
বে অপরিমীম লাঞ্ছনা ও অপমান সন্থ করিতে হইত, মৃত্যু তাহার নিকট 
নিতান্তই ভচ্ছ। শিবাজী পরাগিত হন নাই, বিজয় লক্ষ্মীর অনুগ্রহে 
তিনি তি হাসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের ভবিষ্যত- 
পন্থা নির্বাচনের সময় এই তরুণ বুবক কতখানি ত্যাগ করিতে প্রস্তত 
হইয়াছিলেন তাহা আমরা অনেক সমবই হিসাব করিনা । মনে রাখিতে 
হইবে বে শিবাজী যখন স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সক্কল্প করেন, তখন দিল্লীর 
নঘুর-সিংহাঁসনে শাহজাহান অধিষ্ঠিত । শাহঞ্গাহান বা! ওরঙ্গজীবের সময় 
মোগল সাআজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের এক সীমান্ত জাঁষগীরদার-পুত্রের অস্ত্র 
ধারণ তখনকার দিনে বুদ্ধিমান ব্যক্তির! বাঁতুলতা। খলিয়াই বিবেচনা করিয়। 


১০৪ হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


থাঁকিবেন। অবশ্য শিবাঁগী প্রথমেই দিল্লীর বাদশাহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন 
নাই, তিনি পূর্বেব বিজাঁপুরের স্থুলতাঁনের সহিত সংগ্রামে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া! 
লইগঘাছিলেন। তোরণ! ছুর্গ দখলের পর প্রায় তিন শত বৎসর হইতে 
চলিল। সুতরাং বিজাপুরের রাঁজশক্তি যে তখন ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া 
পতনোন্ুখ হইয়াছিল তাহ! আমাদের পক্ষে জানা সহজ! কিন্তু সম- 
সাঁনয়িক ব্যক্তিদিগের পক্ষে দক্ষিণ।পথের স্থলতানদিগের আভ্যন্তরীন 
দুর্বলতার কথা অন্রমান করা মোটেই সহজ ছিল না। তীহারা জানিতেন 
বিজাপুর ও গোপলকুগ্ডার সেনানায়কেরা তথনও কর্ণাটারু রাজ্য বিস্তার 
করিতে ব্যস্ত। দিল্লীর বাদশাহের তুলনায় বিজাপুরের সুলতান ক্ষীণশক্তি 
হইলেও পুণার সাণান্ত জায়গীরদাঁর-পুত্রের পক্ষে তাহার সহিত প্রতি- 
দ্বন্দিতা কর! নিতান্ত স্পর্ধীর কথা বই কি? সেইজন্য ধাহণদের কিছু 
লৌকসাঁনের ভয় ছিল, বাহাদের উচ্চ পদ ছিপ, জায়গীর ছিল, প্রতিপত্তি 
ছিল, সেই সম্পন্ন সম্প্রদায়ের খুব অল্পলোৌকই শিবাগীর আশ্গকুল্য করিয়া- 
ছিলেন। কর্ণাটকের নিম্বলকার পরিবারের সহিত তীহার আত্মীয়তা ছিল, 
মুধোলের ঘোৌঁরপড়ে ও বাড়ীর সাবন্তেরা তাহার জ্ঞাতি, কিন্ত ইহাদের নিকট 
তিনি পাইয়াছিলেন কেবল প্রতিকূলতা | প্রচলিত প্রবাদ বিশ্বাস করিলে 
তাহার অভিভাবক বুদ্ধ দাঁদাজী কোগুদেও তাহার অসম সাহসিক কার্যের 
অনুমোদন করিতে পারেন নাই । কিন্তু কোন বিপদের সম্ভাবনা, আত্মীয়- 
স্বজনের প্রতিকূলতা, অভিভাবকের নিষেধ শিবাঁজীকে তাহার নির্বাচিত 
পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই । একটা বড় রকমের আদর্শ সম্মুখে 
না থাকিলে তিনি জানিয়া শুনিয়া এত সব বিপদের পথে প্রবৃত্ত হইতে 
পারিতেন না । 

কিশোর বয়সে অসমসাহসিক কাঁধ্যের একটা ছুর্দমনীয় আকর্ষণ 


উপসংহার ১০৫ 


থাকে । ইঞ্রীজীতে যাঁতাকে বলে 79৬০79(01৮ কেবল তাহারই উন্মাদনায় 
সেকালে ও একালে অনেক তরুণ বীর অজ্ঞাত বিভীষিকার সম্মুখীন 
হইয়াছেন । কিন্তু কেবল ছুঃসাসের কাজ কারবার লোভে শিবাজীর 
বিদ্রোতী হইবার প্রয়োজন ছিল না। তাহার পিতা আহম্মদ নগরের 
স্থগতানের গাজ্য পক্ষার নামভ্ত দিল্লীর বাদশীহের আহত অসমান বুদ্ধে 
ব্যাপৃশ হইগাছিলেন। সেই বুদ্ধে তান অগাধাঁরণ সাহগ ও রণকৌশলের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, অনেক সমর অদ্ভুতভাবে প্রবল শক্রসেনার অপ্রত্যাশিত 
আক্রমণ হইতে তিনি আপনার ও অগ্ুচরাদগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন । 
শিবাজীও পিতার দৃষ্টস্ত অনুসরণ কিয়া বজাপুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়। 
দিল্লীর বিরাট বাহিনীর সহিত বুদ্ধ করিতে পাঁরতেন। তাগার পরিণাম 
বাহাই হউক না কেন তাভাতে ৪৮০৪:০7০এর অভাব হইত না। স্বাধী- 
নতা-সংগ্রাম উপলক্ষ্যে ভিন হষ্টিমেয় সহচর লইয়া রজনীর অন্দকারে 
সার়েস্ত। খার শিবিরে প্রবেশ কারঘ্াছিশেন, অসাধারণ প্রত্যুৎ্পন্মমতির 
পরিচয় দিয়া ওরঙ্গজীবের রাজধাশা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, ছদ্মবেশে 
উত্তর-ভারতের তীর্থ পরিভ্রমণ করির়া, মধ্যভারতের বনপথ দিঘ] দক্ষিণাপথে , 
পৌছিয়াছিলেন, বিজাপুরের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও ত এইরূপ 
রোমাঞ্চকর অভিযানের স্থষোগ ঘটিতে পারিত । সুতরাং কেবল দুঃসাধ্য- 
সাধনের আকাঙ্খা তিনি অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন ইহাই 
বা কেমন করিয়া বলিব? এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথ ম্মরণ রাঁখা 
কর্তব্য । নিছক এযাঁডভেঞ্চারের উন্মাদন1র মানুষ প্রিরজনকে মৃত্যুর পথে 
ঠেলিয়! দেয় না। নিশ্চিত উন্নতির পথ ছাড়িঘ্া আপনার প্রাণ ও প্রাণা- 
পেক্ষা প্রিযজনদিগকে মানুষ তখনই বিপন্ন করিতে কুস্তিত হয় না, বখন 
সাংসারিক উন্নতি, ধন, মান ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা অনেক বড়, মহত্তর 
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কোন কর্তব্যের আহ্বান আসে । শিবাগ্গীও সেইরূপ কোন কর্তব্যের 
আহ্বানে নিশ্চিত স্থখের পথ ছাঁড়িরা অনিশ্চিতের পথে বাহির হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। 

শিবাজা দক্ষিণাপথে “ধর্মরাঁজ্য” “হিন্দুস্বরাঁজ্য” “মহারাস্ত্র বাদশাহী” 
স্থাপন করিরাছিলেন । “হিন্দুম্বরাজ্যের” স্বরূপ তিনি কোথাও স্পষ্ট 
করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু ইহা আমাদের অন্ঞমাঁন নহে। 
তাহার তরুণ বয়সেই তাহার বিশ্বস্ত সহযোগী দাদাজী প্রভুকে তিনি 
জানাইয়াছিলেন যে ““হিন্দুন্বরাজ্য স্থাপন দেবতার অভিপ্রীযু 1” আপনার 
অন্তরে এই দৈব নির্দেশ অনুভব করিয়াছিলেন বলিরাই তিনি নির্ভয়ে 
বিপদ্দের পথ নির্বাচন করিয়াছিলেন, স্বার্থের অন্থুরোধ, প্রিরজনের নিষেধ, 
তাহাকে কাম্যপথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই। প্রথম অবধিই তারার 
লক্ষ্য ছিল হিন্দুত্বরাঁজ্য স্থাপন, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। আজকাল অনেকেই 
পাঠান সম্রাট শেরশাহের সহিত শিবাজীর তুলনা করিয়া থাকেন। শেরশাহ | 
ও শিবাজী উভয়েই জীয়গীরদীরপুত্রঃ উভয়েই বাল্যকালে পিতৃন্নেহে বঞ্চিত, 
উভয়েই উত্তরকালে স্বীয় প্রতিভাবলে রাঁজ্য লাভ করিয়াছিলেন, উভয়েই 
একাধারে যোদ্ধা ও প্রজীপালক, কুটরাজনীতিজ্ঞ ও শাসন সংস্কারক । 
কিন্ত শিবাজীর মত শেরশাহ কোন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিয়া কর্ম 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শেরশাহ ছিলেন 
স্থবিধাবাদী। আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি প্রয়োজন হইলে মৌগল- 
দিগের সহিত যোগদান করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। তাহার 
দৌঁষেই একবার মোগলদিগের হস্তে পাঠান পক্ষের পরাজয় হইয়াছিল 
বলিয়! তাহার প্রতিপক্ষের অনুযোগ করিয়া থাকেন। এই অভিযোগ 
একেবারে অমূলক নহে । পাঠান স্বাধীনতা তীহণর একমাত্র কাম্য হইলে 
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তিনি পান জাতির ছুঃসময়ে নিপিপ্ত উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। 
তাহার লক্ষ্য ছিল নিজের উন্নাত, আন্মপ্রাধাগ্ঠ ) নিজের উন্নতি সাধন 
করিয়া তিনি পাঠানদিগের লুপ্ত গৌর উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার আদশে অন্্গ্রাণত হয়া পাঠানেরা শেরশাহের রাজ্য রক্ষা 
করিতে পারে নাইঃ পরস্থ সেই বাজ্য বিনাশের হেতু হইরাছিণ। অপর 
পক্ষে বতদিন মাঁরাঠাজাতি শিবাজীর আদর্শ বিস্বৃত হয় নাই ততদিন 
প্রবল অন্তঃকলহ ও বহিঃশক্রর আক্রমণে ও মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
অটল রহিয়াছে, যখন তাহার শিবাশী4 আদশ পরিত্যাগ করিয়াছে তখন 
তাহাদের সাম্াজ্যও নষ্ট হইয়াছে । 

শিব1জীর মাতৃভক্তির তুলনা নাই । ধাঁণ্যকাল হইতে মায়ের কোলেই 
তিনি মানুষ হইয়াছিলেন । এই দুরন্ত বালক কোনদিন অক্ষর পরিচয়ের 
চেষ্টা করিরাছে কি না আমরা জানি না। কিন্তু মায়ের মুখে রামায়ণ ও 
মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া তাহার থে স্বধন্মনিষ্ঠা জন্মিরাছিল তাহার 
কম্মব্ছল জীবনে কখনও তাহা শিথিল হয় নাই। মাতার অনুমতি ন! 
লইয়া তিনি কোন কঠিন কাজে হাত “দন নাই। পরাবণের মত” শক্তি- 
শালী আফজল খর সঠিত তিনি বখন ছুইজন মাত্র সহচর সমভিব্যহ!রে 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তখন কি কেবল বন্ধ ও শিরন্ত্রান, বাঘনথ ও 
বিচুয়া তাহার অন্তরে সাহমের সঞ্চার করিয়াছিল? যাত্রাকালে তিনি 
যে জননীর পদধূলি লইয়া তাহার আশীর্বাদ লইরা বাহির হইয়াছিলেন 
তাহাই কি তাহার বছতে অধিকতর শক্তির সঞ্চার করে নাই? যখন 
তিনি কর্তব্যের অনুরোধে শিশু পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কুটচক্রী গুরঙ্গজীবের 
রাজধানীতে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন কি তাহার সাবধানী অন্তরের 
কোণে একবারও বিপদের সম্ভাবনার ছায়া পড়ে নাই? পড়িয়াছিল। 
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কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে তিনি কৌন মন্ত্রী বা সেনাপতির হস্তে রাঁজ্য- 
রক্ষার দায়িত্ব সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ““দেব- 
ব্রাহ্মণের ধর্ম-রাঁজো”র রক্ষণাবেক্ষনের ভার তিনি দিয়া গেলেন দেবী- 
স্বরূপিনী জননীর হাতে । আবার যখন পিতার মৃত্যুর সংবাদ আঁসিল, 
মাতা ভিজাবাঈ যখন হিন্দু ললনার শেষ কর্তব্য সম্পাদনে উদ্যে।গী 
হইলেন, তখন যে শিবাজীর ভয়ে সমস্ত দক্ষিণীপথ কম্পিত, যুদ্ধক্ষেত্রে 
মৃত্যুর ভয়ে তিনি মুহুর্তের জন্য বিচলিত হন নাই, সেই শিবাজী শিশুর 
মত মাতার গলা ধরিয়া কীদিয়াছিলেন। চক্ষুর জলে .জননীর কঠিন 
সন্কল্প ভাঁসাইয়৷ দিয়াছিলেন। এমন মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেও ছুললভ। 
বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নও মাঁতাকে অত্যন্ত শদ্ধা করিতেন কিন্তু তাহার 
মাতৃভক্তি তাহাকে কামজয়ী করিতে পারে নাই। শিবাজীর মাতৃভাক্তি 
তাহাকে সমস্ত নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। মাতার 
নিকটই তিনি হিন্দু রাজ্য স্থাপনের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। মাতার 
মুখেই তিনি শুনিয়াছিলেন নারীর দীর্ঘশ্ববসে রাঁবণের স্বর্ণলঙ্কা * ভম্ম 
হইয়াছিল। তাই তাহার রাজ্যে নারী-নিগ্রহের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। 
তাই বন্দিনী যুবতীকে তিনি কখনও অসম্মান করেন নাই। আবাজী 
যখন কল্যাণের মুসলমান শাসন-কর্তার সুন্দরী পুত্রধধুকে শিবাজীর নিকট 
উপহার স্বরূপ উপস্থিত করেন তখন তিনি তাহার রূপের যে প্রশংসা 
করিয়াছেন তাহাকে মাতৃপূজার পৃতমন্ত্র বলিলেও অন্তাঁয় হইবে না । ভীতি- 
বিহ্বলাঃ বেপথুমতী যুবতী শুনিল বিদ্রোহী কাফের বলিতেছে, “মা তোমার 
এত রূপ, যদি তোমার গর্ভে আমার জন্ম হইত তাহা হইলে আমিও ত 
তোমারই মত সুন্দর হইতাম! অথচ সে ঘুগে পুরুষের পক্ষে, বিশেষতঃ 
উচ্চপদস্থ যোদ্ধার পক্ষে পরদাঁর-পরায়ণতা৷ ততটা নিন্দনীয় ছিল না। 
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সাধারণতঃ” যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈনিকের এক্টু বেশী উচ্ছ গল হইয়াই 
থাকে, কিন্তু পররাঁজা আক্রমণের সময়েও শিবাজী কখনও নারীর লাঞ্ছনা 
বা ধর্মস্থানের অমর্যাদার প্রশ্রয় দেন নাই। একবার উৎসব উপলক্ষে 
সমাগত এক ব্রাহ্মণবধূ সাম্তাজী কর্তৃক অপমাঁণিত হইয়াছিলেন ৷ সিংহা- 
সনের ভবিষ্বত উত্তরাধিকারীও সেবার শিবাজীর ক্রোধ হইতে রক্ষা পাঁন 
নাই । তিনি পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন । “মাতৃদেব 
রাজার” রাজ্যে মাতৃজাতির অসন্মানের ক্ষমা ছিল না । 

শিবাজীর ধর্মরাঙ্গ্ের ইহাই একমাত্র বিশেষত্ব নহে। রামদাস 
স্বামীর জালাময়ী কবিতা পাঠ করিলেই বুঝা যাঁয় যে শিবাজী যখন 
মু্তলমান শাঁসনকর্তীগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তখন হিন্দুিগকে 
নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত । এই উতপীডনের প্রতিকার ও 
হিন্দুর ধর্্মরক্ষার জন্তই শিবাজী “হিন্দু স্বরাজ্য” স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া 
'ছিলেন। রামদাঁস যে “আনন্দ বনভূবনের”? বা স্বাধীন মহারাষ্ট্রের শ্বপ্ 
দেখিয়াছিলেন তাহাঁতে স্নান ও সন্ধ্যার জন্ত জলের অভাব ছিলনা 
অর্থাৎ নিরুপদ্্রবে শাস্ত্রোক্ত ধর্খীনুষ্ঠানের বাধা ছিলনা । “হিন্দু স্বরাঁজ্যে” , 
যে স্বচ্ছন্দে হিন্দুর ধর্ম ও আচার পালনের কোন প্রতিবন্ধক 
থাকে নাই ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। শিবাঁজী স্বয়ং নিষ্ঠাবান 
হিন্দু ছিলেন, ব্বধর্ম্নে তাহার প্রগাঁট অনুরাগ ছিল ধর্মের জন্য 
তিনি রাজ্য, সিংহাসন এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্ররস্তত 
ছিলেন। কর্ণাটকের পথে, শ্রীশৈল মন্দিরে তিনি নিজের শির উৎসর্গ 
করিয়! দেবীর পৃজ1 করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ধর্ম্দে ধর্মে সংঘর্ষ 
হইতে সাম্প্রদায়িক অন্ুদারতা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইতে পারে। শিবাজী 
স্বধর্মম রক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সুতরাং তিনি যদি 


১১০. হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


অন্ত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ, প্রদর্শন করিতেন তাহা'ও 'অস্বাভাবিক' হইত না। 
কিন্তু মুসলমান রাজ্য আক্রমণ কালেও তিনি কখন মুসলমানদিগের ধর্ম 
গ্রন্থঃ ধর্মস্থান বা সাঁধুব্যক্তিদিগের অবমাঁনন। করেন নাই | মুমলমান কেন, 
অন্ধ কোঁন ধর্মের সাধুপুরুষদিগকেই তিনি বথোঁপদুক্ত সম্মান প্রদর্শন 
করিতে বিরত হন নাই । স্তরাঁটের ক্যপুটীন খ্রীষ্টান পাদরীরা দীন- 
ছুঃখীর সেবা করিতেন, এইজন্য সুরাট লুগণ কাঁলে শিবাঙা তাহাদিগের 
সম্পত্তিতে তস্তক্ষেপ করেন নাই । একজন [হন্দু দাপাল দানশীলতার 
জন্ত খ্যাতি লাভ করিয়|ছিলেন বলিয়া শিবাতীর নিদ্দেশে তাহার 
গৃহ লুন্তিত হয় নাই। কিন্থা তিনি বে কেবন পরধধ্মা সি 
ছিলেন তাঁভা নহে, তিনি সর্বধন্মে সমদশী ছিলেন। তিনি খেসন 
মন্দির নিন্মীনের জন্গঃ দেব সেবার জন্গ অর্থ ও নিঞর কুমি দান করিঘ্াঁছেন 
তেমনই মুসলমানের ধন্বস্থ।পনের চন্ও পেইরূপ অর্থ ও নিষ্ষর ভুমি দান 
করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দু সাধু ও মুসলমান পীরদিগকে সমান ভাবে 
শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই জন্ুই তুকারাম, রামদাস ও সেখ মহম্মদের স্নেহ 
, সমানভাবে অঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 'অথচ দিল্লী ও বিজাপুরের 
পক্ষ হইতে তাহার ধন্মভাবে আঘাতের পর আঘাত করা ভইয়াছে। 
আফজল খা তুলজাপুরের ভবানী দেবীর মন্দির অপবিত্র করিয়া দেবীমৃত্তি 
চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন । জঙঞ্জিরার হাবসীগণ স্থপিধা পাইলেই দেবতা 
ও ব্রাঙ্গণের অপমান করিত। কিন্তু গোত্রীক্গণ প্রতিপালক ছত্রপতি 
শিবাঁজী ইহার গ্রতিশোধে কোন মুসলমান ধর্মস্থ(নের অমর্যাদা বা মুসলমান 
সাধুর অপমান করেন নাই | যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে পধিত্র কোরাণ গ্রন্থ 
তাহার হস্তগত হইলে তাহ! সনম্মানে মুসলমানদিগের হস্তে ফিরাইয়! 
দিতেন। শিবাজীর ধর্ম রাঁজ্যে কাহারও ধর্মভাবে আঘাত করা হইত না। 


উপসংহার ১১১ 


এই উদ্গীরা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতীর বৈশিষ্ট্য ।. মুসলমান গত শ্ীষ্টানেরা 
শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরকে নিঃশেষ ও নিন্মুল করিবার জন্য যেমন 
নির্মামভাবে দ্ধ করিণাছে ভারতবর্ষে হিন্দ ও মুসলমানদিগের মধো সেরূপ 
কগের যুদ্ধ ভম নাউ! অসলগাঁন মনে কার তাহার পর্মতি একমাত্র মত্ত 
ধনু, তাঁভাঁর ধর্খা ব্যভীত অন কোথাও মুক্তির সন্গান পাওয়া বাইবেল | 
কোন্‌ ধর্শাপ্রাণ ব্যক্তি মিথাঁর সঠিত সঙ্গি করিবে অসত্যের উচ্ছেদ 
করিতে পরান্ুখ ভইবে? শ্রীষ্টানেরাও অন্থরের সভিত বিশ্বাস করে 
এক মাত্র তাভার ধর্মৃতি সত, খুষ্টুই এক মাত্র মান্তধের ত্রাণকর্তা । এই 
জন্থা মুসলমান ও খুষ্টানের মধ্যে পুরুষান্ক্রমে বিরোধ চলিয়াছেঃ সে 
কিএদের আপোষ হইছে পারে নাই । সে বিরোপের সমাপ্তি ভইয়াছে 
স্পেন ও পর্ভ গাঁল হইতে মুসলমানদিগের উচ্ছেদে ও ভরুজালেম হইতে 
খষ্টানদ্রিগের বিভাড়ণে । পশ্চিম ঘুরোপের মমজিদে গুন্বজের উপর ত্রশ 
স্থাপিত হইয়াছে আর ভুমপ্য সাগরের পূর্বব প্রান্থে শ্রীষ্টান দিগের গীর্জা 
মসলিদে পরিণত হইয়াছে । কিন্ত হিন্দু বিশ্বাস করে সকল ধর্ম্েরই লক্ষ্য 
এক, ভিত্তি এক। সকল ধর্মের লোকেরাই এক ভগবানের , 
উপাঁসনা করে, সকল ধর্মের মধ্যেই মুক্তির বীজ নিহিত আছে । এই 
জন্য জেহাদ বা ক্রুসেড হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নহে । প্ররুত ভিন্দু ধর্মের জন্থা 
কাহাকেও উৎংপীড়ন করিতে পারেনা । কারণ িধন্্মীকে স্ব-সম্প্রদায় ভুক্ত 
করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নহে । শিবাঁগী প্রকৃত হিন্দু ছিলেন, তিনি অন্ত 
ধন্মসন্প্রদায়তুক্ত লোঁকদ্িগের নিধ্যাতনের ভন্ক অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই, 
গোত্রাহ্মণ প্রতিপালনের জন্যঃ হিন্দুর তীর্থস্থান ও মন্দির রক্ষার ভন্কা 
নারীজাতির সম্মান রক্ষার জন্ক, ধন্মরাঁজ্য স্থাপনের জন্য, ধর্ম-ুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। সে রাজ্যের রাজা হিন্দু, মন্ত্রী হিন্দুঃ কিন্তু সকল ধর্মের 


১১২. হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায় 


সকল সম্প্রদায়ের লোক সেখানে নিরুপদ্রবে নির্ভয়ে আগনার বিশ্বাস 
অন্ধায়ী ধম্মীচরণ করিতে পারিত । 

শিবাজীর রাজ্য ছিল স্বেচ্ছাতিন্ত্র অর্থাৎ ৪.069০:807 আর সেকালের 
অন্যান্ত রাজার মত তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাতশ্রী রাজা বাঁ 249০9% 
তাহার আদেশের বিচার চলিত না, তিনি অন্থার ভকুম করিলেও তাহার 
প্রতিকারের উপাঁয় ছিলনা, রাঁজ্যের মধ্যে তাহার ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, 
তাহর ইচ্ছাই ছিল আইনের বিধান। কিন্তু তিনি কথনও কোন অনা- 
চারের প্রশ্রর দেন নাই। তখনকার দিনে রাজসৈনিকর! অল্পমূল্যে ঝা 
বিনামূল্যে কাহীরও নিকট কোন জিনিস লইলে তাহা যতই অন্যায় হউক 
কেহ অসাধারণ ঘটনা ধলিয়া মনে করিত না _, এদেশেও না” অন্ান্ঠি সুক্রয 
দেশেও না। কিন্তু শিবাগী তাহার সৈঙ্গদিগের এতটুকু উচ্ছঙ্খল তাও 
ক্ষমা কাঁরতে প্রস্তত ছিলেনন1। একব।র বর্ষাকীলে রত্রাগিপি জিলার 
অন্তর্গত চিপলুন নামক স্থানে একদল দৈন্ের ছাউনা পর়িঘাছিপ। হাহাদের 
কোন অনাচারেরর কথা হয়ত শিবাজী শুণিয়াছিপেন। শুনিরাহ তিনি 
তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছিলেন বসদ প্রভাতি যাহা তোমাদের 
প্রয়োজন হইবে ন্যায্য দাম দিয়া কিনিয়া লইবে। নতুবা শৌকরা মনে 
করিবে তোমরা মোগল অপেক্ষ।ও অত্যাচারী, প্রজার কল্যাণের জন্তই 
ধর্মরাঁজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানে তিনি সাধ্য পক্ষে প্রজার প্রতি 
অন্তায় অত্যাচার হইতে ঘেন নাই । 

তবে কি শিবাজী একেবারে নিপ্পহ সন্গ্যাপী ছিল? তাহার চরিত্র 
কি কোন কালি স্পর্শ করে নাই? জাউলীর রাজা কি তাহার ষড়যন্ত্রে 
নিহত হন নাই? কর্ণাটক বিজয় উপলক্ষে কি তিনি গোলকোগার 
সুলতানের মহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করেন নাই? জয়সিংহের সহিত 


উপসংহার ১১৩ 


সন্ধি করিয়া কি ন্চিনি হিন্দ স্বরীজোর আদর্শ সামরিক ভাবেও ক্ষন্ন কলেন 
নাই ? ীভাঁন মাক্রনণে কি ধিজাপুরের, কর্ণাটিকর 5 মোগল রাজোর 
বহু নিরপরাধ নরনারী গৃহহীন অন্হীন হয় নাই ” 

পথিবীতে কোন দেশে কোন কাল বিনা ঘন্ধে বাঁঙা স্বপন ভয় নাউ । 
বদ্ধ হইলেই অপরাদ্ী নিরপরাধী শিন্বিশেনে বভ শোক নানাভাবে বিপন্ন 
হইবে। ক্ুষ্টির সঠিত ধবংসের, জন্মের সচিত মুত্র সঙ্গন্ধ অপরিহার্য | 
শ্বাপদ সম্কুল বনে লোকালয় স্থাপন করিতে হইলেও নিরপরাধ জীবের ক্রেশ 
ও বিনাশ অবশ্যন্তাবী। সুতরাং যদ্ধ ও নরহত্াার জঙ্কা শিবাঁজীকে 
দায়ী করা চলেনা । একথা সতা যে তিনি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সময়ে 
সমতে ছলনা র "মাশ্রম গ্র্ণ করিয়াছেন । মনে রাখিতে হইবে ঘে শিবাঁজী 
একদিকে যেমন :আঁদর্শবাদী ছিলেন, অন্ত দিকে তেমনী কুটবুদ্ধি বিষ়ী 
জিলেন। সাধারণতঃ আদর্শবাদীরা ভাবপ্রবণ স্বপ্রবিলাসী হইম়! থাকেন, 
তাহাদের মধ্যে তাদৃশ কর্মপট্র তা দৃষ্ট হয় না, কি সম্ভব কি অসম্ভব তাহা 
উতীভাঁরা অনেক সময় বিচার করিতে পারেন না। শিবাজীর চরিত্রে 
'আদর্শবাঁদ ও কর্মপটুতার অপূর্ব সমঘ্বর হউ্য়াছিল। আদর্শবাদী হইলেও 
যাঁহা নিতীন্তই অসম্ভব তাহা তিনি কার্ধতঃ পরিভার করিষা চলিয়া ছিলেন । 
হিন্দু স্বরাঁজ্র স্বপ্ন দেখিলেও তিনি মহারাষ্ট্রের বাহিরে স্বাধীন হিন্দুরাজা 
স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই । বিবয়ী লোকের মত লক্ষ্যের দ্রিকেই তীহার 
দৃষ্টি ছিল বেশী, পপন্থার ভাল মন্দ তিনি তেমন বিচার করিতেন না । 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের জন্ত জাউলী বিজয় প্রয়োজন হইয়াছিল । প্রকাশ্য 
বুদ্ধে তাহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধি হইলেও বু লোকক্ষর হইত, অতএব তিনি 
প্রতারণার দ্বারা আপনার অভীষ্ট সাধন করিয়াছেন । জরসিংভের সহিত 
সন্চি লা সিল স৯*স্*ব হিন্দুস্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা একেব। রই ব্যর্থ হইত | 
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রী ঁ 
অতএব তিনি আসন্ন বিনাশ এড়াইবাঁর জন্ত তীহাঁর সহিত সন্ধি করিয়া : 
ছিলেন । স্বয়ং বাদশাহের মনসবদারের পদ গ্রহণ করেন নাই, 
শিশুপুত্র সাম্তাগীকে দিল্লীর মনসবদার করিয়াছিলেন, বাদশীহের দরবারেও 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে আবার উপযুক্ত স্থযোগ উপস্থিত হইলে 
যুদ্ধ করিয়৷ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন। স্বাধীনতার আদর পরিভ্যাগ 
করেন নাই অতএব সাধারণ নীতি অন্ুারে শিবাজীর কোন কোন কাঁজ 
অন্যায় মনে হইলেও বৃহত্তর লক্ষ্যের দ্রিক দিয়! বিচার করিলে তীহাকে 
অপরাধী বলা যায় না । তাঁহার মত ন্ায়নিষ্ঠ, স্বধন্মপরাধণ নৃপতি যে 
কোন দেশের, যে কোঁন জাঁতির গৌরবের পাত্র । নহিলে মারাঠারা 
তাহাকে অবতার বলিয়া পূজা! করিতেন না । রি 


